ভারতীয় দরশনানের মু 


(Adharchandra Mookerjee Lectures, 1952) 


A 
১ 


মহামহোপাধ্যায় 


গ্রীযোগেজ্রনাথ তক মাংখ্যবদান্ততীর্ ডিল, 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


১৯৫৮ 


রর 


(Adharchandra Mookerjee Lectures, 1952) 


০২ 
bl SCA ৭ 
১৮7৯ - |= একর 
/ ৪ 
\ Kk 4 
হার 
১১২১৪ 
মহামহোপধ্যায় 


দেনা তক মাংখ্যবেদান্তীর্ঘ, ডি.লিট, 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৯৫৮ 
২:৫০ টাকা 


উড... ৮» ৩29 
ভগ টে 
পি 
১.২ 
5৮ ১ টু PRINTED IN INDIA 


PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL, 
51 INTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, 
8, HAZRA RO » BALLYGUNGE, CALCUTTA. 


1877 B—December, 1958—A, 


CL 


/ ভূমিকা 


ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহ আলোচনা কারলে আপাতদৃন্টিতে টে 
পারা যায় দার্শীনক িদ্ধান্তসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং বিদ্ৎসমাজেও এইরূপ 
প্রসিদ্ধ আছে যে, ভারতীয় দশ নশাস্ত্রসমহের 'সদ্ধান্তগুুলি পরস্পর বিরুদ্ধ । 
দর্শনিশাস্্ ও বিঘপ্রাসাদ্ধতে যে সিদ্ধান্তগ্ীল পরস্পর 1বরদুদ্ধ বালয়া বুঝতে 
পারা গিয়াছে ই টানে সময় বা আনো পরতিপদনোর জন" = 
আমার অকস্মাৎ প্রবৃত্তি হইল কেন? এইরুপ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান... 
করা প্রবন্ধারস্ভের পর্বে আম বিশেষ কর্তব্য 'বালরা মনে কাঁর। আমার. 
গুরুদেব পরমপ/্জ্যশ্রীচরণ স্বগাঁর় মহামহোপাধ্যায়, লক্ষণশাস্ত্র ্রাবড় 
মহাশয় যখন প্রথম কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদাল্তের অধ্যাপকপদে নিষন্ত 
হইয়া কাশীধাম হইতে কািকাতায় আগমন করেন সেই সময় আমরা তাঁহার 
প্রাথীমক ছাত্র ছিলাম। নবদ্বীপ পাকা টোলের ন্যায়শাস্ত্ের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র তর্কবেদান্তমীমাংসাঁদতীর্থ, বিদ্যাসাগর কলেজের 
সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয়, কালকাতার বিখ্যাত 
পণ্ডিত শ্রীযদু্ত ঈশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়, কলিকাতার প্রখ্যাত পাণ্ডত 'রাম শাস্ত্রী 
মহাশয় এবং নবদ্বীপনিবাসীঁ প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুন্ত বিশ্বনাথ ব্যকরণসাঙ্খ্যাদ 
তীর্থমহাশয়এগ্রভ্বীতি বহদতর বিদ্যার স্বগাঁয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণপ্রান্তে 
উপবেশন কারয়া অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ কারয়াছলেন। আমি বেদান্ত- 
পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও বহুদিন পর্যন্ত স্বীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীচরণ- 
প্রান্তে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রীয়" উপদেশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ কারয়াছিলাম। 
যখন্ত স্বগাঁয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে অধ্যাপন করিতেন সেই সময়ে বারবার 
নানা ভঙ্গীতে ও নানা য্যান্তির অবতারণাপূব্বক ভারতীয় দর্শনশাস্তসমূহের 
অবরোধ প্রাতপাদন কাঁরতেন, নানা গ্রন্থ হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত কাঁরয়া 
দর্শনশাস্ত্রসমূহের পরস্পর সমন্বয় বুঝাইয়া দিতেন। আমিও বহন. সময়ে 
তাঁহার নিকটে একাকী বসিয়া দর্শনশাস্ত্রসমূহের অবিরোধ বা সমন্বয়সম্বন্ধে 
বহু উপদেশ পাইয়াছলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বগাঁয় শাম্ত্রী মহাশয়ের 
সমস্ত ছাত্ররাই তাঁহার নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছলেন।” স্বগরঁয় শাস্ত্র 
মহাশয় কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সম্পাদন 
কারিয়াছিলেন। তানি এ গ্রন্থের ভাঁমিকাতে দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয়সম্বন্ধে 
অনেক আলোচনাও কারয়াছিলেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রী মহাশয় যখন আমাদের 
পড়াইতেন তখন [তান বারবার এই কথা বলতেন যে, আমি যে তোমাদের 
পড়াইতোছ তাহা আমার কথা নহে কিন্তু তাহা আমার গুরুর কথা । আমার 
গরুর কণ্ঠই আমি তোমাদের নিকটে ধ্ৰনিত কারতোছ। আম এইরূপ 


5 ভামকা 


দৃঢ় আশা পোষণ কার যে, আমার পরে তোমরাও আমার কণ্ঠের ধান রক্ষা 
কাঁরবে, আমার কণ্ঠধবান আমার পরেও তোমাদের দ্বারা ধ্বানত হইবে। 
তাঁহার এই ভীন্ত আমার কর্ণে এখনও সুস্পষ্টভাবে ধ্বানত হইতেছে। বস্তুতঃ 
বর্তমান সময়ে আমরা যে বিদ্যার্থগণকে অধ্যয়ন করাই তাহা সমস্তই আমার 
স্বগাঁয় গুরু লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠধবানরই প্রাতধ্বান মাত্র। স্বগরঁয 
শাস্তী মহাশয়ের এমনই শিষ্যবাৎসল্য ও অধ্যাপনার রীতি ছিল যে, তাঁহার 
্রত্যেকাট ছাত্রের মধ্যেই একাঁট অসাধারণতা পাঁরস্ফুট হইয়াছিল। আমরা 
শ্ানয়াছি স্বগাঁয় শাস্ত্রী মহাশয় কাশীধামে কাশী কুইনূস্‌ কলেজের অধ্যাপক 
দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের অবতার স্বগপঁয় মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমাণ 
মহাশয়ের নিকট স:দঈর্ঘকাল ন্যায়শাস্তর অধ্যয়ন কাঁরয়াছলেন এবং কাশীর 
অপর স্বগাঁয় মহামহোপাধ্যায় সতব্ক্গণ্য শাস্ত্রী আগগ্মহোত্রী মহাশয়ের নিকট 
বেদান্তাঁদ শাস্ত অধ্যয়ন কারয়াছলেন। যাঁহাদের নিকটে শাম মহাশয় 
অধ্যয়ন কারয়াছলেন সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে শাল্ব মহাশয়ও 
দর্শনশাস্ত-সন্বয়-সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াঁছলেন। স্বগাঁয় শাস্ত্রী মহাশয় 
দ্বায় গদরুগণের নিকট হইতে লব্ধ উপদেশই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছলেন। 
আমার গুরুদেব আজ আর এই মরজগতে নাই তান কাশীতে দেহ ত্যাগ 
কাঁরয়া বিশ্বনাথের দেহে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহার বড় আকাঙ্কা ছল 
তাঁহার পরে তাঁহার কণ্ঠ আমরা ধ্বানত কাঁরব। আম তার এক ক্ষুদ্র 
শিষ্য, তাঁহারই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে, আমার ক্ষুদ্র সামর্থ লইয়া তাঁহারই কণ্ঠ 
ধৰানিত করিতে উদ্যান্ত হইয়াছ। আমার ক্ষুদ্র সামর্ঘে তাঁহার কণ্ঠ 
যথাযথভাবে ধ্বনিত করিবার যোগ্যতা নাই।" তথাপি গুরুর আদেশ অবশ্য 
প্রীতপালনীয় মনে করিয়া দর্শনশাস্তের সমন্বয় [লিখতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। 
ইচ্ছা অনুসারে এই দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় প্রবন্ধ রচিত হইল। শবলোকাঁস্থিত 
আমার গরু স্বগাঁয় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে রচিত 
এই প্রবন্ধের প্রতি কৃপাদৃষ্টপাত করুন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। 
তাঁহার করপা-দুষ্টপাতমাত্রেইে আমার সমগ্র প্রয়াস সফলতা লাভ কারবে। 
আম অযোগ্য হইয়াও তাঁহারই কণ্ঠ ধানত কারবার দুঃসাহসজানত আমার 
অপরাধ তাহা তান ক্ষমা করুন ইহাই একান্তভাবে প্রার্থনা কার। আমি আত 

তিভাবে সাল্টাঙ্গপ্রাণপাত করিয়া আমার গরুর চরণকমলে এই বিনীত 
প্রার্থনা! জানাইতোঁছ। পরিশেষে আমার বন্তব্য এই যে, 


যদ সোঁচ্ঠবং কিং তদ্‌গুরোরেব মে নহি। 


২৯ আমহাষ্ট’ গ্রীট শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দ্েবশন্মণঃ 


ভারতীয় দর্শ্নশ্যাস্ত্রের সমন্বয় 


কোনও গ্রন্থের বা প্রবন্ধের প্রাতপাদ্য বিষয় কি, তাহা নিরূপণ করিতে 
হইলে সেই গ্রন্থাদির তাৎপয্যাবষয়ীভূত অর্থ কি, গ্রন্থাদর তাৎপর্য 
কোন্‌ বিষয়ে আছে, ইহা নিরূপণ করা প্রথমতঃ আবশ্যক। গ্রন্থাঁদর 
তাৎপর্যাবষয়ীভূত অর্থই সেই গ্রন্থের বা প্রবন্ধের প্রাতপাদ্া অর্থ। যে 
অর্থে গ্রন্থগ্রবন্ধাদর তাৎপর্য নাই, তাদৃশ অর্থ গ্রল্থাঁদ মধ্যে উল্লিখিত 
হইলেও, তাদৃশ অর্থ গ্রল্থাদির প্রতিপাদ্য নহে। এজন্য কোন গ্রন্থের বা 
প্রবন্ধের প্রাতপাদ্য বস্তু নিরূপণ কাঁরতে হইলে প্রথমে সেই গ্রন্থ বা 
প্রবন্ধের তাৎপর্য কোথায়, কোন্‌ বস্তু তাৎপর্যোর বিষয়ীভূত, ইহা নিরূপণ করা 
আবশ্যক। গ্রন্থাঁদর তাৎপর্য নিরুপপিত না হইলে তাহাদের প্রাতিপাদ্যও 
জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থাদর প্রতিপাদ্য নিরূপণ করিতে হইলে যে 
প্রথমতঃ গ্রন্থাদর তাৎপর্য নিরূপণ আবশ্যক, ইহা ভারতীয় দার্শীনকগণ 
সমকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 

্রন্থপ্রবন্ধাঁদ বাক্যরূপ বালিয়া বাক্যের তাৎপর্য নিরূপণের রীতি জানা 
আবশ্যক। _ভ্যরতায় দর্শনশাচ্ত্রে এই তাৎপর্য নিরুপণের জন্য বহন কথা 
থাকলেও সব্বচা্য্সম্মত উপায়টি এস্খলে প্রদর্শন কারতোছি। তাহা 


হইতেছে__ 


“উপরুমোপসংহারাবভ্যাসোহপঢবতা ফলম্‌। 

রি অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যানর্ণয়ে। 1” 

- এই প্রাচীন উীন্ত সমস্ত ভারতীয় দার্শীনকগণেরই সম্মত। ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীন কারকাতে তাৎপর্যের নিণয়িক হেতু ছয়াট বলা 
হইয়াছে।_0১) উপক্লম ও উপসংহারের একর্‌প্য (২) অভ্যাস, 
(৩) অপূররতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ, (৬) উপপাত্ত। এই তাৎপর্য- 
নিৰ্ণায়ক ছয়টি হেতুর কিণ্ডিৎ পরিচয় এস্থন্ে প্রদান করির। ্রন্থপ্রবন্ধাদির 
আঁদভাগ উপরুম ও অন্ত্যভাগ উপসংহার। যে গ্রন্থপ্রবন্ধাদির তাৎপর্য 
নিরূপণ কারতে হইবে, সেই গ্রন্থপ্রবন্ধাঁদর আঁদভাগ ও অন্ত্যভাগই 
যথারুমে উপক্রম ও উপসংহার। প্রদার্শত কারিকাতে উপক্রম ও উপসংহার 
পদদুইটি দ্বারা আদ্যন্তভাগের একার্থপযবিসান লক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থাদির 
উপরুম ও উপসংহার একই অর্থে পর্যাবাসত হইলে সেই জে গ্রন্থাদির 


তু ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


তাৎপর্য আছে ব্দঝিতে পারা যায়। এইজন্য অভিযুন্তগণ বাঁলয়াছেন যে, 
“যেন চোপক্রম্যতে যেন চোপসংহিয়তে স এব শব্দার্থঃ”। রেখাগাঁণতশাচ্ত্ে 
প্রতিজ্ঞাবাক্য ও উপসংহারবাক্যের একার্থপর্যবসান অতি সুস্পন্ট। এই 
প্রাতিজ্ঞাবাক্য ও উপসংহারবাক্যের একার্থপর্যবসান দ্বারা প্রাতিজ্ঞাদসমান্বিত 
সমস্ত বাক্যের তাৎপধ্যার্থ অবগত হওয়া বায়। এইরূপ ন্যায়শাচ্তরে 
পরাথনি:মান প্রদর্শকি ন্যাযবাক্য প্রয়োগে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও 
নিগমন-_এই পাঁচাট অবয়ব আছে। এই পাঁচাটি অবয়ব লইয়া একাঁট 
মহাবাক্য হইয়া থাকে। এই পাঁচাট অবয়বের মধ্য প্রাতজ্ঞাবাকাই 
উপর্রমবাক্য ও নিগমনবাক্যই উপসংহারবাক্য। প্রাতিজ্ঞা ও নিগমন ,এই 
দইাট বাক্য যে একার্থপর্যবসায়ী হইবে, ইহা ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদ 
আত স্পন্টভাবে 'নদ্দেশে করিয়াছেন-_“হেত্পদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনবচিনং 
নিগমনম্‌” (ন্যাযসর্ত্র-১।১1৩৯)। সাধ্যরূপে "নদ্দেশই প্রাতজ্ঞা'_যেমন 
“ইহা এইরূপ হইবে” এবং সিদ্ধরূপে নিন্দেশই নিগমন_যেমন “ইহা 
এইরূপ সিদ্ধ হইল”। “ইহা এইরূপ হইবে” এইরূপ প্রাতিজ্ঞা করিয়া 
প্রাতিজ্ঞাতার্থ সাদ্ধির জন্য নানাবিধ উপপত্তি ও দণ্টানত প্রদর্শনপর্বক 
“ইহা এইরূপ সিদ্ধ হইল” এইরুপে উপসংহার প্রদর্শনের নাম নিগমন। 
এই উপক্ৰম ও উপসংহার যে অর্থে পর্যবসিত হইবে, তাহাই সেই মহা- 
বাক্যের, প্রবন্ধের বা গ্রন্থাদির প্রতিপাদ্য অর্থ। 

তাংপৰ্য্যীনণয়িক দ্বিতীয় হেতু_অভ্যাস। একই সিদ্ধ অর্থের পডনঃপনুনঃ 
কার্তনের নাম অভ্যাস। যে প্রবন্ধাঁদর যে অর্থ প্রতিপাদ্য হইবে, সেই 
অর্থেরই পনঃপনঃ কীর্তন সেই প্রবন্ধাদিতে থাকিবে। একই অর্থের 
পদনঃপলাঃ কাঁত্তনিদ্বার সেই অর্থই যে. প্রবন্ধাদর প্রাতপাদ্য বা 


তাৎপধনর্ণায়ক তৃতীয় হেতু _অর্থবাদ। স্তাত বা 'নন্দা- ইহার 
অন্যতরের বোধক বাক্যের নাম অর্থবাদ। স্তৃতিপ্রাতপাদক বাক্যের নাম 
প্রশংসার্থবাদ ও 'নন্দাপ্রাতপাদক্ বাক্যের নাম 'নন্দার্থবাদ। যাহা আভগ্রেত, 
যাহা প্রতিপাদ্য, প্রবন্ধাদতে তাহার স্তুতি থাকবে এবং যাহা নিষেধ্য, 
তাহার নিন্দা থাকিবে। স্ত্য়মান বস্তুই িধীয়মান হইয়া থাকে এবং 
নান্দিত বস্তুই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। এই স্তাত ও নিন্দার প্রতি লক্ষ 
কাঁরলেই কোন্‌ বস্তুটি গ্রন্থাদির প্রাতপাদ্য, তাহা বুঝতে পারা যার। 
স্তুরমান বস্তুই প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। অপ্রাতিপাদ্য বস্তুর স্তুতি বৃথাই 


রি পট Jr Yor. 
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হইয়া থাকে। এইরূপ নিন্দিত অর্থই ননাষদ্ধ হইয়া থাকে, অনিষিধ্যমান 
বস্তুর নিন্দাও বৃথা৷ 

যাঁদও অর্থবাদ হেতুটি উদ্ধত কারকাতে পণ্চম স্থানে নিদ্দিষ্ট 
হইয়াছে, তথাঁপ আমরা প্রয়োজনবশতঃ তৃতীয় স্থানে নিদ্দেশি 
কারলাম। এই তিনাট হেতু অর্থাৎ উপরুম-উপসংহারের এক্য, অভ্যাস ও 
অর্থবাদ_এই তিনাঁট শব্দঘটিত বালয়া শব্দানষ্ঠ। উপর্ম-উপসংহারের 
একরুপ্য কিরুপে ব্লাক্যের তাংপর্য্যানণয়িক হইয়া থাকে? এইরূপ জিজ্ঞাসার 
উত্তরে বন্তব্য এই যে, বাক্যের তাৎপর্যবিষয়রূপে সীন্দপ্ধ বহর অর্থের মধ্যে 
যে অর্থে আদ্যন্তভাগের পর্যাবসান হইবে, সেই অর্থেই তাহার তাৎপর্য নণাঁত 
হইবে। সেই অর্থেও যাঁদ তাৎপর্য না থাকে, তবে সেই অর্থে আদ্যন্তভাগের 
পর্যবসান ব্যর্থই হইবে। এইরূপ কোন স্থলে “অনুবাদত্বশডকানিরাসক- 
রুপে উপক্রম-উপসংহারের তাংপর্য্যানণয়িকতা আছে। যে অর্থে উপক্ম- 
উপসংহারের পর্যাবসান হইয়াছে, সেই অর্থেও যাঁদ বাক্যাট অন:বাদরূপ 
হয়, তবে উপরুম-উপস্সংহারের একার্থে পর্যাবসান ব্যর্থ হইয়া যাইবে। 

দ্বিতীয় হেতু অভ্যাস-সম্বন্ধেও বন্তব্য এই যে, $সদ্ধবস্তুবষয়ক 
পুনঃপুনঃ কীর্তন সেই. পুনঃপুনঃ শ্রুত বিষয়ে বাক্যের তাৎপর্যানিণয়িক 
হইয়া থাকে। পদনঃপুনঃ শত সিদ্ধ বস্তৃতেও যাঁদ বাক্যের তাৎপর্য না 
থাকে, তবে এ পনঃপদ্ন৪ কণর্তন ব্যর্থই হইবে । সদ্ধবস্তুর পদ্নঃপদনঃ কীর্তন 
সেই বস্তুতে "আদরের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। আদর জ্ঞাপনদ্বারাই অভ্যাস 
তাৎপর্যানর্ণায়ক হইয়া থাকে। এই কথা যাস্কও “নির্ত গ্রন্থে 


. বালয়াছেন_“ অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে, যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শননয়ৌত।” 


(নরান্ত ১০-৪২)। পুনঃপদুনঃ কীর্তনদ্বারা যে আদরাতিশয় সূচিত 
হয়, তাহাই প্রদর্শন কাঁরতে যাস্ক বালয়াছেন_“অহো দর্শনীয়া 
অহো দর্শনীয়া।” এইরূপ অভ্যাসদ্বারা বন্তা কোন স্ন্দরীর সৌন্দর্যে 
আদরাতিশয় প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও আদরদ্বারা আদৃত বস্তুর প্রাশস্ত্যই 
সিদ্ধ হয়, আর তাহাতে অভ্যস্মান অর্থের িধেয়ত্বানমমান দ্বারা তাৎপর্য 
িষয়ত্বের জ্ঞাপক হইয়া থাকে এবং অর্থবাদও প্রাশস্ত্য জ্ঞাপনদ্বারা 
তাবপর্যাবিষয়ত্বেরই জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলেও অর্থবাদবোধ্য প্রাশস্ত্য ও 
অভ্যাসবোধ্য প্রাশস্ত্য একর্‌প নহে। অর্থবাদবোধ্য প্রাশস্ত্য বলবদনিষ্টা- 
জনকত্বরূপ এবং অভ্যাসবোধ্য প্রাশস্ত্য অথন্তির হইতে উৎকৃষ্ট্বরুপ। 
অপঢ্ব্বতার্‌প চতুর্থ তাৎপর্যানিায়ক হেতুর পাঁরচয় এই যে 
অপরর্মন্ধ শব্দের অর্থ পুর্বে অজ্ঞাতত্ব অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা যে অর্থের 
প্রাতপাদন করা হইতেছে, সেই অর্থ সেই বাক্যার্থজ্ঞানের পু্বেপ্রমাণান্তর দ্বারা 
অজ্ঞাত (ছল। অজ্ঞাতার্থের জ্ঞাপক বাক্যই অপূব্বর্থক। বাক্যদ্বারা প্রাতপাদ্য 


৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


বিষয়ের অজ্ঞাত বিষয়াংশেই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। জ্ঞাতজ্ঞাপক 

বাক্য অননবাদমান্র। 
তাৎপর্যানিণয়িক পণ্চম হেতু-ফল। ‘ফল’ কথার অর্থ প্রয়োজনবত্ত। 
বাক্যই সফল বাক্য। নিল্প্রয়োজন অর্থের 


তাতপর্যানিণয়িক ষ্ঠ হেতু_উপপাত্ত। ইহার আঁ ই, 
অর্থের প্রাতপাদক হইয়াছে, সেই অর্থ প্রমাণান্তর 


তাংপর্য্য বারণের জন্য আবশ্যক। 
এই সমস্ত বাক্য স্বার্থে নিষ্ফল 


* য়ক জ্ঞানই প্রমাণ। উন্ত জৈমিনিসূত্রে 

“অর্থ পদের অর্থ সপ্রয়োজন বস্তু। 

প্রদার্শত তাৎপর্যানরারক হেতুগ্দাল-সম্বন্ধে মহামতি স্বগর্য় 
বালগঞ্গাধর তিলক তাঁহার গাঁতা ব্যাখ্যার প্রসতাবনাতে বহর 
কিয়া বাঁলয়াছেন_“বাক্যের তাৎপর্য নিরুপণের জন্য টি 
ব্যতীত অন্য কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই।” আমরাও এই প্রবন্ধে এই 
তাতপব্যানণয়িক হেতু সমদুদায়ের দ্বারাই ভারতীয় দশনিশাম্তগযীলর তাৎপর্য 
নিরূপণ কারিব। তাহাতে দ্নেখা যাইবে, দশনিশাস্রসমূহের  তাংপর্যা- 
বিষয়ীভূত অর্থে পরস্পরের কোন বিরোধ নাই। 

এই তাৎপর্য দিবধ- পরম বা চরম তাৎপর্য এবং অবান্তর তাৎপর্য্য। 
অবান্তর তাৎপধ্যবিষয়ীভূত অর্থে হের পরস্পর বিরোধ ভাসমান 
হইলেও পরম বা চরম তাৎপর্যাবিষয়ীভূত অর্থে [হের কোন রোধ 
নাই। যে-অর্চে তাৎপর্যানিণয়িক এই ছয়টি হেতুই থাকবে, সেই অথেই চরম 
তাৎপর্য বাীঝতে হইবে । 
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ন্যায়শাসত্তরের তাৎপৰ্য্য নির্ণর 


আমরা দর্শনশাস্বগনবালর মধ্যে প্রথমতঃ ভগবান: অক্ষপাদপ্রণীত 
ন্যায়সত্রের তাৎপর্য কোথায়, তাহা উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা নির্ণয়ের চেষ্টা 
করিব। এই ন্যায়সূত্রের প্রথম বাক্য বা সূত্র হইতেছে-_“ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়- 
প্রয়োজন-দক্টান্ত-সিদ্ধান্তীবয়ব-তর্কশানর্ণয়-বাদ-জল্পীবতন্ডাহেত্বাভাস -চ্ছল- 
জাতি-নিগ্রহস্থানানা& তত্তবজ্ঞানান্নঃশ্রেয়সাধিগমঃ” (অক্ষপাদসূত্র ১-১-১)। 
এই স[ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ প্রমাণ, প্রমেয় প্রভাত ষোলাট পদার্থের তত্ৃজ্ঞান 
হইতে নিঃশ্ৰেয়স লাভ হইয়া থাকে। এই সন্্গ্রন্থের চরম বাক্য বা সুত্র. 
“হেত্বাভাসাশ্চ যথোন্তাঃ” (ন্যায়সূত্র ৫-২-২৪)। এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ 
পৃব্বেন্তি হেত্বাভাসগীলও নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত। সহতরাং অক্ষপাদসত্রের 
প্রথম সূত্রে যে নিরূপণীয় ষোলাট পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, চরমসত্রেও সেই 
পদার্থ নিরুপণই উপসংহৃত হইয়াছে। নিরূপণীয় যোলাঁট পদার্থের মধ্যে 
হেত্বাভাস একটি পদার্থ। চরমসত্রে সেই হেত্বাভাস নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত 
বলা হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম-উপসংহারের এক্যদ্বারা বুঝা যায়-_প্রমেয় 
প্রভাত বোলটি পদার্থের নিরূপণেই এই শাস্ত্রের তাৎপর্/-অপবর্গে 
নহে। কারণ উপক্রম-উপসংহার-দ্বারা এই শাস্ত্র অপবর্গের প্রাতপাদন 
করে নাই। সুতরাং এই শাল্ব মোক্ষপ্রাতপাদক, এইরূপ বলা যায় 
না। এইরূপ পূর্বমীমাংসাসগ্রল্থের উপক্রমবাক্য «“অথাতো  ধর্্ম- 
জিজ্ঞাসা” (জৈমানসূত্র ১-১-১) এবং উপসংহার সুত্র “অন্বাহার্য্যে চ 
দর্শনাং”" (জৈমিনিসূত্র ১২-৪-৪৭) এই উপরুম-উপসংহার-বাক্যের আলোচনা 
কাঁরলে বাহত কর্ম্মরুূপ ধর্ম্মেই এই শাস্তের তাৎপর্য নিরন্পত হইয়া 
থাকে । এই মামাংসাসত্রদ্বর়ের অভিপ্রায় বেদাধ্যয়নের অনন্তর বেদার্থরূপ 
ধম্মের বিচার কারিবে_ ইহাই প্রথম সূত্রের অর্থ এবং চরম সূত্রের অর্থ_ 
অন্বাহায্র্‌প দক্ষিণায় ব্রান্মণেরই নিন্দেশ দেখা যায় বালয়া খাত্বক্‌-কম্মে 
কেবল ব্রাহ্মণের আঁধকার। সুতরাং পূর্বমীমাংসাসূত্রে, উপরুম ও 
উপসংহারের একরুপ্য আছে বালিয়া বেদার্থরূপ ধর্মই এই শাস্ত্রের প্রাত- 
পাদ্য বিষয়_ইহা নিণর্ঁত হইয়া থাকে।০ এইরূপ উতন্তরমীমাংসাসূত্রের 
উপক্রমবাক্য “ অথাতো ব্রহ্গজিজ্ঞাসা” (ব্রহ্মসূত্র ১-১-১) এবং এই ব্রঙ্গসূত্রের 
উপসংহারবাক্য_-“অনাবাৃত্তিঃ শব্দাং” (ত্রহ্মসূত্র ৪-৪-২২)। ইহার মধ্যে 
প্রথম সূত্রের অভিপ্রায় এই যে_ মোক্ষসাধনীভূত ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদন্তবাক্য- 
{বিচার কারবে। আর দ্বিতীয় সূত্রের অভিপ্রায় রক্গজ্ঞানের ফল মোক্ষ 
প্রদার্শত হইয়াছে । অনাবাত্তরূপ মোক্ষই ব্রহ্গজ্ঞানের ফল।' সুতরাং এই 
ব্ৰহ্মস্‌ত্ৰেরও উপক্রম-উপসংহারে একরূপতা আছে। আর তাহাতে এই 
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শাস্ ব্রহ্জ্ঞানসাধনক-মোক্ষতাৎপযকি, ইহা নিরুপত হইয়া থাকে। সে- 
অর্থে উপক্রম, সেই অর্থেই উপসংহার হইলে, সেই অর্থই বাক্যের 
তাৎপর্যাববয়ীভূত বলিয়া বুঝতে পারা যায়। এইরূপ কণাদসূরেও “অথাতো 
ধলম্ধ ব্যাখ্যাস্যামঃ” (বৈসু ১-১-৯)- এইরূপ উপক্রম করিয়া উপসংহারে 
বলা হইয়াছে “তদচনাৎ আন্নায়স্য প্রামাণ্যম্‌ ” (বৈ.সু. ১০-২-৯) কণাদ- 
স.ত্রের এই উপক্রম-উপসংহারের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণীত বাঁলয়া বেদবাক্য প্রমাণ ও 
প্রমাণীভূত বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ ধন্ম- ইহাই বুঝিতে, পারা যায়। কিন্তু 
অপবগহি এই শাস্ত্রের মুখ্যতঃ প্রাতপাদ্য-ইহা ব্যাঝতে পারা যায় না। 
কণাদস:ত্ৰের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপরুম-উপসংহার-দ্বারাও পদার্থের িরুপণই 
এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বুঝতে পারা যায়। প্রশস্তপাদভাষ্যে “পদার্থ ধর্্স- 
সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ” ইহাই মঙ্গলক্সোকের উত্তরাদ্ধে বলা হইয়াছে। 
ততঃপর ভাব্যের প্রারদ্ভবাক্যে “ দব্যগুণকৰ্ম্মসামান্যাবশেষসমবায়ানাং ষগ্লাং 
পদাথানাং সা তততজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ” এবং ততঃপর উপসংহার- 
বাক্যে “তস্মাদিহ ব্দ্ধানুমেয়ঃ সমবায়ঃ” ইতি বলা হইয়াছে । এই 
উপক্ৰম-উপসংহার আলোচনা করলেও এই ঢ় র 
তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়। তাৎপ্যটাকাতে বাচস্পাতীমিশ্র কণাদসত্রের 
ভাষ্যকার প্রশস্তপাদকে “পদার্থীবৎ" বালয়া নিদ্দেশ কারয়াছেন__“যথাহঃ 
পদার্থাবদঃ অ্গাদ্যাভপ্রেতাঁবষয়সান্নধ্যে সাত ত 


বাচস্পতিও ভাষ্যকার প্রশস্তপাদকে পদার্থাবৎ বালয়াছেন, কিস্তি অপবর্গাবৎ 
ঘলেন নাই। 


প্রতিষ্ঠা বা চাতশান্ডারাতি” (পাস. ৪-৩ 


করায় যোগের চরম ফল কৈবল্যের সাহত 
তাৎপর্যা অবগত হওয়া যায়। 


নিন 


৪)-এইরূপ উপসংহার প্রদর্শন 
যোগের ব্যৎপাদনেই এই শাস্ত্র 


হেতৌ” এইরূপ উপর্রমবাক্যের 


নিদ্দিণ্ট তত্তৃজ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে, বৈদিক ছাট 


ভিন AE রিস্টার্ট, 7 * পাপন্জ্থিতী শি 
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উপক্ম-উপসংহার-দ্বারা উপক্রমাণ্গুণ পদার্থানরূপণে ন্যায়সত্রের 
তাৎপর্য নিরাঁপত হইয়াছে, কিন্তু অপবর্গে তাৎপর্য নিরাীঁপত হয় নাই। 
সম্প্রাত অন্যান্য িঙ্গদ্বারা তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা কাঁরব ৷ 

দ্বিতীয় লিঙ্গঅভ্যাস। ইহার স্বরূপ আমরা পুব্েহ প্রদর্শন 
করিয়াছি। ন্যায়সূত্রে অপবর্গহেতু তত্বজ্ঞানে অভ্যাসরূপ তাৎপর্য্যালঙ্গ 


নাই। পৌনঃপুন্যকথনরূপ অভ্যাসদ্বারা অভ্যস্যমান বস্তুতে প্রাতপাদায়তার 
আদরাতিশয় সুচিত হয়, আর তদ্দারা অভ্যস্যমান বস্তুতে, বস্তার তাৎপর্য 


উন্নীত হইয়া থাকে, যাহা শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তু, তাহাই শাস্ত্রে 
'বস্তৃতরূপে পুনঃপুনঃ প্রাতপাঁদত হইয়া থাকে এবং অপ্রধান বস্তু সংক্ষেপতঃ 
নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই লৌকিকগণের ও শাস্ত্ুকারগণের রীতি। 
এই ন্যায়সূত্েও যে তত্ৃজ্ঞানদ্বারা সাক্ষাৎভাবে মোক্ষরূপ ফল হইবে, 
তাহাই প্রধানতঃ বিস্তিতভাবে পদনঃপুনঃ কীর্তত হওয়া উচিত ছিল। 
কিন্তু ন্যায়সূত্রে তাহা করা হয় নাই। প্রত্যুত ইহার [বপরীতই কর! 
হুইয়াছে। 

ন্যায়সত্রে পাঁচাট অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও "দ্বিতীয় 
অধ্যায়দ্বারা ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও প্রমাণ ঈরাক্ষা করা 
হইয়াছে এবং পণ্চমাধ্যায়ে জাত ও নিগ্রহস্থানের বস্তিতভাবে নিরূপণ করা 
হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় আত্মাদ অপবর্গ পযন্তি দ্বাদশাট 
প্রমের়ের পরাঁক্ষার প্রদর্শক। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আীহকে নয়টি প্রকরণ । 
এই নয়টি প্রকরণের মধ্যে চাঁরাট প্রকরণে দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ হইতে 
ব্যাতিরন্তরূপে আত্মার নিত্যত্ব প্রাতপাঁদত হইয়াছে। অপর পাঁচাট প্রকরণে 
আত্মতত্বজ্ঞানের সাক্ষাদপকারক কিছু নিণাঁত হয় নাই। কিন্তু প্রাসাঙ্গক 
বিষুয়েরই নিরূপণ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে সাতাট 
প্রকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম চাঁরিটি প্রকরণে ব্দাদ্ধর আনিত্যত্ব, বুদ্ধির 
আত্মগ্ণত্ব, বুদ্ধির ক্ষাণকত্ব এবং বঢদ্ধির শরীরে অনাশ্রিতত্ব আজান 
হইয়াহে। এই চারিটি, প্রকরণ প্রকৃত আত্মততৃজ্ঞানে উপযোগী৷ তীয় 
আহকের অপর 1তনাট প্রকরণ আত্মতত্ৃজ্ঞানে উপযোগী নহে। এইরূপ 
চতু্ধ্যায়েও দুই-তিনটি প্রকরণই আত্মততৃজ্ঞানে উপযোগী দেখিতে: পাওয়া 
যায়। বাচস্পাতীমশ্র “ন্যারসূচীনিবন্ধে' সমগ্রত ন্যায়সত্রের ছুরাশিটি প্রকরণে 
বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই চতুরশীতপ্রকরণাত্মক ন্যায়শাস্তে মাত্র 
আট-নয়াটি প্রকরণ আছে, যাহাতে আত্মতত্ব নির্ঁপত হইয়াছে। ইহাতে 
বুঝিতে পারা যায়, এই ন্যায়দর্শন আত্মতত্বকথা সংক্ষেপে সমাপ্ত কাঁরয়া 


ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতির স্বরূপ বস্তৃতভাবে প্রদার্শত হইয়াছে। 


৮ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


ইহাতে রুপে বাঁলতে পারা যায় যে, মোক্ষানরূপণের জন্যই এই শাল্ব 
প্রণীত হইয়াছে। 

তাৎপর্য্যানণয়িক তৃতীয় লিঙ্গঅপূব্বন্ব, এই অপূর্ব ন্যায়শাস্তর 
প্রাতপাদ্য কোন্‌ অর্থে আছে, ইহা দেখা আবশ্যক। এই ন্যায়শাস্ত্রকে 
আত্মাবিদ্যার প্রাতপাদক বলিয়া স্বীকার কাঁরলেও “অপ্রাপ্তে শাস্ত্মর্থবৎ' 
অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অর্থের প্রাতপাদনেই শাস্ত্র সার্থক 
হইয়া থাকে এই ন্যায়-অনুসারে ইহাই বাঁঝতে পারা যায় যে, শাদ্ত 
তাদ্‌শ অর্থেরই উপদেশ কাঁরবে যাহা প্রমাণান্তর-দ্বারা জ্ঞাত হওয়া 
যায় না। কিন্তু তাদ্‌শ অর্থ শান্তপ্রাতপাদ্য হইতে পারে না, যাহা 
পাংশলপাদক হালিকও অনায়াসে অবগত আছে। যাহা সব্ব‘জনজ্ঞাত বস্তু 
তাহা প্রেক্ষাবংগণের  আঁজজ্ঞাঁসিত বাঁলয়া তাদ্‌শ অর্থে অপূ্বত্ব না 
থাকায় বাক্যের তাৎপর্য নাই। এজন্য জ্ঞাত অর্থে বাক্যের প্রামাণ্যই 
সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণমান্রই অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। 
জ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকও প্রমাণ হইলে অন্;বাদবাক্য, স্মাত প্রভীতির 
প্রামাণ্যের আপাতত হইবে। প্রমাণরীতি এইরূপ ব্যবাস্খত আছে বাঁলয়া 
অক্ষপাদসংত্রানসারে স:খদনঃখাদিগুণাবাশচ্ট যাদূশ আত্মতত্ব, জ্ঞেয়রূপে 
উপাঁদষ্ট হইয়াছে, তাদূশ আত্মস্বরূপ সকলেরই অনায়াসে অনুভূত হইয়া 
থাকে। এইজন্য সব্বনিন্ভূত বস্তুর নিরূপণ শাদ্ত্রতাৎপর্য হইতে পারে না। 
এমন কোন্‌ লোক আছে, যে নিজেকে 'ঁবাবধ সাংসা্রুকজবালাকুলিত 
বলিয়া না জানে এবং সাংসারিক দুঃখজরালা নিবারণের উপায় অন্বেষণ 
না করে। সুতরাং সব্বজনবাদিত আত্মতত্বের উপদেশ করায় শাস্ত্র 
ব্যর্থতাতেই পর্যাবাসত হইবে। তাৎপর্যানরাঁয়ক িঙ্গগনাীলর মধ্যে 
অপন্বছালঙ্গই শ্রেষ্ঠ এবং তাহা প্রামাণ্যশরার-নিষ্পাদক। এই অপূব্ন্ব- 
লিংগ অক্ষপাদানির্ঈপত আত্মতত্ব নাই বলিয়া অক্ষপাদশাস্রের আত্মতত্ব 
তাংগর্যাও নাই। যে-অর্থ যেরূপে অবস্থিত, সেই অর্থের তথাভাবই 


ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় ৯ 


আআবষয়ক নাব্বাচিকৎস অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পাদনের জন্য প্রয়াসও সফল 
হইত। অক্ষপাদ আত্মার কর্তৃত্বভোত্তৃত্বাদি-ধম্মের বাস্তবত্বই স্বীকার 
কারয়াছেন। ‘অহং সখী দুঃখী’ ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যতীত আত্মীবষয়ক অন্য 
কোনও যথার্থ প্রত্যয় নাই। আর এতাদৃশ প্রত্যয় সকলেরই সর্বদা 
অনুবর্তমান আছে বালিয়া এতাদৃশ আত্মপ্রত্যয়ের জন্য শ্রবণমননাদও 
বৃথাই বটে। রী 

ন্যায়বার্তককার উদ্দ্যোতকরও বাঁলয়াছেন যে “অদেবমহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাদাত্সা 
তাবৎ প্রত্যক্গঃ' পৃন্যায়দর্শন ৭০৫ পু, মেক্রোসং.)। যাঁদ বলা হয় 
আত্মতত্বসাক্ষাৎকার সৰ্ব্বদা সকলের বদ্যমান থাকলে আত্মজ্ঞানের জন্য 
প্রয়াস ব্যর্থই বটে, কিন্তু তাহা নহে। সংসারানিবর্তক এমাত্মতত্জ্ঞানের জন্য 
সাধনপরম্পরার অনুষ্ঠান আবশ্যক-এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, এরূপ 
বাঁললে আত্মার সাখত্ব-দুঃখত্বাদ প্রতীতি মিথ্যা, ইহাই স্বীকার কারতে 
হইবে। সুতরাং লোকাঁসদ্ধ আত্মার জনাখত্ব-দ্াখত্ব-কর্তৃত্বভোক্তত্বাদ প্রাতি- 
পাদনে সূত্রকার অক্ষপাদের তাৎপর্য নাই। ইহা লোকসিদ্ধ অনুভবের 
অন.বাদমান্র। সূত্রকার অক্ষপাদ জব্বলোকাননভবাঁসিদ্ধ আত্মস্বরুপের অনুবাদ 
ন্যায়শাস্তর প্রণয়ন কাঁরয়াছেন, ইহাই স্বীকার কারতে হইবে। আর তাহাতেই 
সমস্ত সূত্রের সার্থক্যও রক্ষিত হইবে। 

আরুওএকথা এই যে_নৈয়ায়কাভমত সংখদুহখাঁদমত্ত্র যাঁদ বাস্তব 
হয় অর্থাৎ সত্য হয়, তবে সত্য সদখ-দঃ৪খাদির জ্ঞানমাত্রদ্বারা নিবৃত্তি হইবে 
{করুপে? সত্যবস্তুর জ্ঞানমান্দ্বারা বিনাশ হইতে পারে না। যেমন সত্য 
বস্তু বালিয়া আত্মার জ্ঞানদ্বারা বিনাশ হয় না। কম্মনি-্ঠানদ্বারা সত্যবস্তুরও 
ন[শ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মোক্ষসাধক জ্ঞানের সাঁহত কম্মের সমদ্চয় 
যেমন সমচ্চয়বাদী ভগবদৃভাস্কর প্রভাত স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকেরা 
তাহা করেন না। এজন্য ন্যায়সূত্রের চতু্থধ্যায়ের প্রথমাহকের সমাপ্তিতে 
“খাণকরেশপ্রবত্তান5বন্ধাদপবগভাবঃ” (৪-১-৪৮) ইত্যাঁদ সনত্রদ্ধারা আঁত 
আড়ম্বরের সহিত আত্মজ্ঞানে কর্ম্মসাহিত্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নিরাকরণ 
কারয়াছেন। সমত্রকার অক্ষপাদও ততৃজ্ঞানমাত্রদ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানাঁদবিনাশক্রমে 
অপবর্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে বাঁলয়া কর্মের অত্যন্ত অনুপযোগই মোক্ষে প্রদর্শন 
কারিয়াছেন। এজন্য ন্যায়মতে মোক্ষ কম্মসাধ্য নহে। আর জ্ঞানমান্দ্বারা 
তাহা স্বীকার করিলে সত্যবস্তুরও িনাশও সম্ভাঁবত নহে। এজন্য “দুঃখ- 
জন্মপ্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গ?” (১-১-২) 
সূত্রের অসঙ্গাতই হইয়া পাঁড়বে। এজন্য জ্ঞানমান্রদ্বারা মোক্ষের সাধ্যত্ব আভলাষত 
হইলে সংখদখ-কর্তৃত্বিভো্তৃত্বাদির জত্যত্বাভীনবেশ ত্যাগ কাঁরতে হইবে। 
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আর সত্যরূপে প্রাতভাত কর্তৃত্বাদি ধন্মের সত্যতাভানবেশ পাঁরত্যগ 
কাঁরলে মুমুক্ষনজনের সংসার পরিত্যাগের জন্য ততুজ্ঞানার্থ হইয়া তত্ুজ্ঞানের 
সাধন শ্রবণাঁদতে প্রবৃত্তিও সফল হইবে। আর এতদ্বারা ইহাই 'সদ্ধ 
হইল যে, যাদ্‌শ আত্মতত্ব নৈয়ায়কগণ প্রাতপাদিত করিয়াছেন, তাদ্‌শ 
আত্মতত্ব মহার্ধ অক্ষপাদের সম্মত নহে। আর এতদ্দারা ফলরুপ চতুর্থ 
তাৎপর্যানর্ণয়িক লিঙ্গও আত্মতত্ব-প্রাতপাদনে অক্ষপাদস[ত্রের নাই তাহা 
সিদ্ধ হইল। কারণ আপামরাসিদ্ধ বস্তুর প্রাতপাদন ?নম্ফলই বটে। 


ন্যায়াবদ্যা প্রমাণাদাভঃ পদাখৈণর্বভজ্যমানা প্রদীপঃ সব্বশীবদ্যানাং ভবাঁত_ 
প্রকাশকন্থাৎ প্রদীপবৎ। প্রমাণাঁদ-প্রাতপাদতমথণমতরা বিদ্যাঃ প্রাতিপদ্যান্তে, 
ামিতরাসদ বিদ্যাসত প্রমাণাদশীন ন সন্তিঃ ন সন্তীত্যাহ। কথং ন সান্তিঃ 
অনধিকারাং। ন তা-বদ্যাঃ প্রমাণাদিপারিজ্ঞানেনাধিক্রিয়ন্তে, প্রমাণাদিপ্রকাশতে 
বর্থে তাঃ প্রবর্তন্তে” (অস ১-১-১)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 


প্রবত্তই হয় নাই। কিন্তু আন্বীক্ষিকী শাস্মদ্বারা নী 
টি উই ব্ৎপাঁদত প্রমাণাদি 


বার্তিককার বলিয়াছেন“ সন্ব“বদ্যোপকারকত্বাদাশরয়ঃ। সব্বসাং বিদ্যানামিয়- 
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শাস্ত্কে যে সব্ব্ধন্মেরি আশ্রয় বলা হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রসঙ্গে বার্তককার 
হইয়াছে । আন্বীক্ষিকী সব্বাবদ্যার উপকারক আর উপকারক বাঁলয়াই আশ্রয় ৷ 

এই ভাষ্য ও বার্তককারের প্রদর্শিত প্রশংসাবাক্য-দ্বারা প্রমাণাঁদ 
ষোড়শ পদার্থের তত্বই এই শাস্ত্রের মুখ্য প্রাতপাদ্য বিষয় বালয়া স্তুত 
হইয়াছে। কিন্তু এই শাস্ত্র আত্মজ্ঞানের প্রাতপাদক বলিয়া স্তুত হয় নাই। 
পারশ্ঢাদ্ধকার উদয়নাচার্য্যও বালয়াছেন, “তথা চ বিদ্যান্তরফলেনৈব অস্যাঃ 
ফলত্বং ন তু প্দনরসাধারণং ফলমস্যা অস্তি” (৩৬০ পৃঃ পরিশ্‌দ্ধি, 
এশিয়াটিক সোসাইটি সং-)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী, বার্তা প্রভাত 
আন্বীক্ষিকীবিদ্যার কোনও অসাধারণ ফল নাই। আমরা বাৎস্যায়নভাষ্যে 
যে বিদ্যোদ্দেশপ্রকরণের উল্লেখ দেখাইয়াছি, এই বিদ্যোদ্দেশপ্রকরণ কৌটল্যকৃত 
অর্থশাস্ত্রে আছে। এই প্রকরণের শেষে উত্ত হইয়াছে__ 


প্রদীপঃ সর্বাবদ্যানামূপায়ঃ সর্বকর্্মণামূ। 
আশ্ররঃ সবধম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা || 


ষ্ঠ _ ত্রাৎপর্য্যানণয়িক িঙ্গ-উপপান্ত। উপ্রপান্ত শব্দের অর্থ 
প্রমাণান্তর-দ্বারা অবাঁধতত্ব। ন্যায়শাস্তের দ্বারা যাদশ আত্মতত্ব উপাঁদজ্ট 
হইয়াছে, তাহা প্রমাণান্তর-দ্বারা বাধিত না হইলে অবাধিতত্বরূপ তাৎপর্য 
নিণয়িক লিঙ্গ সিদ্ধ হইত। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রোপাদম্ট আত্মতত্ব সাংখ্য- 
পাতঞ্জল-বেদান্ত প্রভৃতে শাদ্ত্দ্বারা বাধিত হওয়ায় তাহা অবাধিত বলিয়া 
সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রদার্শত ছয়টি তাংপর্য্যানণয়িক 
লঙ্গদ্বারা ন্যায়শাস্ত্ের আত্মতত্বে বা মোক্ষে তাৎপর্য সিদ্ধ হয় না। 
প্রামাঁণকমূর্ধণ্য বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পাতমিশ্র প্রভীতও এইরূপই 
বলিয়াছেন, বস্তুতঃ আন্বীক্ষিকী শব্দের প্রাত লক্ষ্য কাঁরলেও ইহাই বাঁঝতে 
পারা যায় যে, শ্রবণমূ অন (পশ্চাৎ) ঈক্ষণম্‌ অন্বীক্ষণমূ অন্বীক্ষা, 
তয়া প্রবর্তততে আন্বীক্ষিকী। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, শ্রুত অর্থের 
যু্তত্-অযন্তত্ব নির্ণয়ের জন্য উহাত্মক ব্যাপারের দ্বারা অর্থানর্ণয় কাঁরবে। 
শ্রবণ কথার অর্থ শ্রুতিবাকাসমূহের কোন্‌ অর্থে তাৎপর্যা এইরূপ 
জিজ্ঞাসাতে শ্রুৃতিবাক্যসমূহের অর্থীবশেষে তাংপর্যানর্ণয়ানদকূল ব্যাপারই 
শ্রবণ। এই তাৎপযনির্ণয়ানুকূল ব্যাপার বেদান্তবাক্যসমূহদ্বারা হইলেও 
বাঁদগণের নানাবিধ বিপ্রাতিপাত্তিবশতঃ তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সেই 
সন্দেহ নিরাসের জন্য আন্বীক্ষিকী শব্দোদত যু'ন্তিসমূহ গ্রহণ কাঁরয়া তাৎপর্য 


৩ 
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উদ্ভাবন কখনই সুসংগত হইতে পারে না। পরন্তু শ্রণাতবাক্যসমূহের আবিরোধ 


ভাষ্যকার আগমবিরদ্ধ অনমানকে ন্যায়াভাস বাঁলয়া নর্দ্দেশ করিয়াছেন। 


তাং প্রত্যর্থ উপপাদনের জন্য যাহা কল্পনায় হইবে, তাহা শ্রত্যর্থের 
আবরোধেই কল্পনা কারতে হইবে, শ্রত্য্থের বিরোধী অর্থ কাঁক্পিত হইতে 
পারে না। এরুপ করিলেই আন্বীক্ষিকী শব্দেরও স্বারাসক অর্থ সিদ্ধ 

য়া থাকে। আন্বাক্ষকীদবারা শ্রত্যর্থাবরোধী অর্থ কল্পিত হইলে এই 
আন্বীক্ষিকীশাস্ত্রের অবোদিকত্বেরই আপাঁত্ত হইবে । 


্দশনিছ্ারাই 'এই শাস্ত্রের বৈদিক রাক্ষিত হইয়াছে। এজন্য এই ' শাসে 


বান্তসমহই এই শাস্রে আলোচিত হইয়াছে। এই ন্যায়শাস্তর প্র 


তু বস্তুর সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলে সেই আভিলাবত বস্তুর সাধন কির্পে র 


তাহা হইলে তত্তজ্ঞানের 
অনুপযোগী ছল, জাতি প্রস্তর নিরূপণ 'বস্তৃতভাবে পি 
কখনও কাঁরতেন না। ছল, জাতি প্রীতির বিস্তৃতভাবে 

বীঝতে পারা যায়, এই অক্ষপাদশয় দর্শন প্র 


পরম্পরাক্রমেও মোক্ষসাধন 
তত্ৃজ্ঞানের প্রাতিপাদন না থাকত, তবে এই দর্শনে ধমহক্ষুগণের প্রবাত্তই 
হইতে পারত না। এজন্য অক্ষপাদ এই ঠি 


দর্শনের দ্বিতীয় স্রদ্বারা 
মোক্ষসাধন তত্জ্ঞানেরও নিরূপণ কাঁরয়াছেন। আত্মাদ অপবগন্তি দ্বাদশাবিধ 
পারিভাষিক প্রমেয় নিরূপণ করিয়া 


তত্তজ্ঞানের কথাও সুচিত কাঁরয়াছেন, 


৯ 
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কিন্তু মোক্ষসাধন তত্ৃজ্ঞান এই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য নহে। মোক্ষসাধন 
তত্ত্বজ্ঞান এই শাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য নহে বালয়াই তদনুরূপ আঁদসন্র 


প্রণয়ন কাঁরয়াছেন__“ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দ্টান্তনীসদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক 
শনর্ণর-বাদ-জল্প-বিতন্ডা-হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্তজ্ঞানান্নঃশ্রেয়- 


সাধগমঃ” (অ. সু. ১-১-১)। 

কাহারও কোনও বস্তুর সাদ্ধি চিকীর্ধত হইলে এই প্রমাণাদি যোড়শ- 
পদার্থের অপেক্ষচ হইয়া থাকে। এজন্য প্রমাণাদি যোড়শপদার্থের তত্রজ্ঞান 
হইতে 'নিঃশ্রেয়সাসাদ্ধ অর্থাৎ অভিমত সিদ্ধ হইয়া থাকে। সূত্ৰে নঃশ্রের়সপদ 
কেবল মোক্ষাতিপ্রায়ে প্রযুন্ত হয় নাই। এজন্য এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার 
বাৎস্যায়ন বাঁলয়াছেন-_-“ তাঁদদং তত্জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধগমশ্চ যথাবিদ্যং 
বেদিতব্যম্‌ ” (৬৫ পু, মেট্রো, সং.)। ইহার আভিপ্রায় এই যে, শরয়ী, বার্তা, 
দণ্ডনীত' ও. আন্বীক্ষিকী--এই চাঁরাট বিদ্যা এবং প্রত্যেক বিদ্যাতেই 
তত্রজ্ঞান ও নিঃশ্রের়সাধগম আছে ও তাহা 'ভিন্নীভন্নরূপ হইয়া থাকে। 
এই ভাব্যের ব্যাখ্যাতে মহামাত উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “সব্বসি; বিদ্যাসদ 
তত্তজ্ঞানমাস্ত নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ, য্যাং তাবৎ কিং তনবজ্ঞানং কণ্চ নিঃশ্রেয়- 
সাঁধগম হত? তত্ৃজ্ঞানং তাবৎ আগ্মহোত্রাঁদসাধনানাং স্বাগতাদপারজ্ঞান- 
মনূপহতাদিপারজ্ঞান?। দনঃশ্রেয়সাধগমোহাপি স্বর্গপ্রাপ্তিঃ। তথা হি অন্র 
সবর্গঃ ফলং শ্রুয়তে। অথ বাত্তায়াং কিং তত্ৃজ্ঞানং কশ্চ 'নঃশ্রেয়সাধগম হত? 
ভূম্যাঁদপারজ্ঞানং ততৃভ্ঞানমূ। ভূমিঃ কন্টকাদ্যনুপহতা ইত্যেতৎ তত্বজ্ঞানম্‌। 
কষ্যাদ্যাধগমশ্চ নিঃশ্রেয়সম্‌ ৷ দণ্ডনীত্যাং কিং ততৃজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধগম 
ইত? সামদানদন্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশান্তি বানিয়োগস্তত্ৃজ্ঞানম্‌। 
'নিঃশ্রেয়সং পাঁথবীজয় ইতি। ইহ তৃধ্যাআঝবিদ্যায়াম আত্মজ্ঞানং তত্ৃজ্ঞানং 
নাশ্রেয়সাধিগমোহপবর্গপ্রাপ্তঃ” ন্যোয়দর্শন ৬৫:৬৬ গণ, মেট্রো, সং.) ৷ 
ইহার আঁভপ্রার এই যে, রয় প্রভাত চারিটি বিদ্যার প্রত্যেক বিদ্যাতেই ততবজ্ঞান 
ও নিঃশ্রেয়সাধিগম আছে। কিন্তু তাহা 'ভন্নীভন্নরুূপ। এস্থলে মনে 
রাখতে হইবে যে, বাংস্যায়ন ও উন্দ্যোতকর বিদ্যা যে চারিপ্রকার বালয়া 


১৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


জনগণের অকস্মাৎ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রাত অত্যুৎকট রাগ প্রকাশিত হওয়ায় 
বার্তা ও দণ্ডনীতি এই দুইটি বিদ্যাই স্বর্গ ও মোক্ষের অসাধক বলিয়া 


ন্যোয়মঞ্জরী ৪ পু, কাশী সং)। ইহার বিশদ. আলোচনা আম “প্রাচীন 
ভারতের দণ্ডনীতি' গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। 
বালয়াছেন_এই চারিটি বিদ্যাতেই ভিন্ন ভিন ত্বজ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন নিঃশের- 


পারজ্ঞানই তত্বজ্ঞান এবং শস্যতৃণেন্ধনাদর আধিগাঁতই নিঃশ্রেরস। প্রদর্শিত 
ততবজ্ঞান হইতেই শস্যাঁদ ফলের লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ দণ্ডনশীতিতে 
সাম-দান-ভেদ-দন্ডরূপ উপায়চতুষ্টয়ের দণ্ডনীতিপ্রদর্শিতর্তে 
যথাদেশে যথাশানি-বানয়োগের নাম তত্জ্ঞান এবং রন 


নিঃশ্ৰেয়স । আর অধ্যাত্মবিদ্যাতে আত্মার জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান 
নিঃশ্রেয়স। আত্মতত্ীনরূপণের জন্য যে-বদ্যা ত হইয়াছে, তাহাকেই 


এই বাকারা আদিতাই যুপ ও যতই ভদ্র এইরূপ বাকিতে সার 
যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ কারিলে শ্রদীতর তাংপর্যাবিষয়ীভূত অর্থ 


ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় ১৫ 


সিদ্ধ হয় না এবং প্রত্যক্ষাদ প্রমাণের সাঁহত 1বরোধও ঘটে। এইজন্য 
আন্বীক্ষিকী প্রদর্শিত তর্কের সাহায্যে শ্রুতির তাৎপর্যাবষয়ীভূত ও 
প্রত্যক্ষাদ প্রমাণদ্বারা অবাধিত “আঁদত্যের: মত উজ্জল যূপ’ এইরূপ 
অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । ঘতান্ত হইয়া যূপ আঁদত্যের মত উজ্জবল 
হইয়া থাকে। এইরূপ দভর্মম্টরূপ প্রস্তর যজমানের মতই কাষ্সাধক 
হইয়া থাকে বালয়া প্রস্তরকে যজমান বলা হইয়াছে। এইরুপে ব্রয়ীবাক্যের 
অর্থ আন্বীক্ষিকী প্রদর্শিত তকেরি সাহায্যে নিণাঁত্‌ হইয়া থাকে। 
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীরু সহায়ক না হইলে ত্রয়ী প্রদর্শিত অর্থ অনর্থেই পর্যবাঁসত 
হইত। 

এইরূপ বার্তাদি শাস্তেও “মাঘে কার্ধতা ভূমিঃ স্বর্ণময়ং ফলমাধত্তে 
এইরূপ বাক্য যথাশ্রুতার্থে গৃহীত হইলে অনর্থপ্রাস্তিতেই পর্যবাঁসত 
হইত। মাঘকর্ধণদ্বারা ভূমির উর্বরতা শান্তির বৃদ্ধ হয়, আর তাহাতেই 
সেই ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় বলয়া 'স্বর্ণময়ং ফলং প্রসূতে" বলা 
হইয়াছে। এইরুপে আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র সমস্ত বিদ্যারই উপকারক হইয়া 
থাকে বাঁলয়া ভাষ্যকার এই শাস্তকে “প্রদীপঃ সর্বববদ্যানাম্‌ ' এইরূপ 
বালয়াছেন। এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যাই যাঁদ মোক্ষবিদ্যা হইত, তবে ভাষ্যকার 
“প্রদীপঃ সর্বাবদ্যানামৃ' না বলিয়া ‘সারভূতা সর্বাবদ্যানাম* এইরূপ 
বলিতেন। 

ভগবান বাৎস্যায়ন প্রথমসূত্রের ভাষ্যে বাঁলয়াছেন যে, প্রথমস,ত্রে 
সত্রকার যেপ্রয়াণাঁদ ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ কারয়ীছেন, তন্মধ্যে প্রমাণ ও 
প্রমেয় এই দুইটি পদার্থ বাললেই ত হইত। সংশরাদনিগ্রহস্থানান্ত 
চৌদ্দটি পদার্থের পৃথগৃভাবে নিদ্দেশি করিলেন কেন? এইরূপ আশঙ্কা- 
প্রদর্শনের জন্য ভাষ্যকার বালয়াছেন-_-“ তত্র সংশয়াদীনাং পৃথগৃবচনমূ 
অনর্থকমূ। সংশয়াদয়ো যথাসম্ভবং প্রমাণেষঃ টি চান্তর্ভবন্তো ন 
ব্যাতিরচযন্ত ইতি। সত্যমেতৎ। ইমাস্তু চতদ্রো বদ্যাঃ পথক প্রস্থানাঃ 
প্রাণভূতামনগগ্রহায় উপদিশ্যন্তে। যাসাং চতু্থঁয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা। 
তস্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদাথঃ। তেষাং পৃথগ্‌বচনমন্তরেণাধ্যাত্ম- 
বিদ্যামান্রমিয়ং স্যাৎ, যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদাভঃ পদার্থে পৃথক্‌ 
প্রস্থাপ্যতে” (অ. সু. ১-১-১৩৪-৩৫ পৃ মেট্রো: সং) ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, পব্বপক্ষী যে সংশয়াদি চৌদ্দটি পদার্থের পৃথক্‌ নিদ্দেশ নিরর্থক 
বালয়াছেন, কারণ এই চৌদ্দটি পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণে বা প্রমেয়ে অল্তভূতি 
হইয়া থাকে বলিয়া সংশয়াদ চোদ্দাট পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে 
ব্যাতীরন্ত নহে। সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয় এই দ:ইটি মাত্র পদার্থের িদ্দেশ 
কারলেই আঁভমত সিদ্ধি হইতে পারিত। ইহা পরন্মপক্ষী সত্যই 


১৬ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


পগ্যাপারসম্পন্ন বায়া এই চারাট বিদ্যা প্রাণিমাত্রের অন্গ্রহের জন্য 
উপাঁদম্ট হইয়াছে। এই চারটি বিদ্যার চতুর বিদ্যা আন্বসীক্ষিকী বা 
্যায়াবদ্যা। এই ন্যায়াবদ্যার অসাধারণ প্রতিপাদ্য সংশয়াঁদ চৌন্দটি পদা্থ। 
তাহা পৃথগৃভাবে না কাঁরয়া কেবল প্রমাণ ও প্রমেয় মান্রের 
উদ্দেশ করিলে এই ন্যায়াবদ্যাও অধ্যাত্বদ্যামার হইয়া মাইত। এই ন্যায়- 


এই ন্যায়বিদ্যাও উপানিষৎসমূহের মত কেবলমাত্র অধ্যাত্মবদ্যায় পর্যাবাঁসত 
না হউক, এজন্য বিচারপাঁরকর সংশয়াদি চৌদ্দ পদার্থের সাহত অন্য বিদ্যা 
হইতে বিলক্ষপব্যাপার এই ন্যায়াবদ্যা নিরু্পত হইতেছে। 

এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে বার্তককার উদ্দ্যোতকর বাঁলয়াছেন, এই 


“ অধ্যাত্মবিদ্যামানরত্বাং উপনিষাদ্বিদ্যাবংৎ শরষ্যামেবান্তভবিঃ ইতি 
নিবর্ততে। তস্মাৎ পৃথক্‌ গৃহ্যন্তে।” 
অধ্যাতাদ্যামা হইলে তাহাও উপানিষৎবিদ্যার মতই র়ীবদযাতেই অন্তর 
হইত, তাহাতে বিদ্যার চতধিকই লিবত্তে হইয়া যাইত। যী, বা 
দণ্ডনীতি' এই তিনটি মাত্রই বিদ্যা হইত। 


গ্রহণেন ব্যাপারঃ আন্বীক্ষিক্যা 
.)৷ ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
অথেরিই প্রাতিপাদন কাঁরয়াছে, তথাপি 


ন্যায়শাদ্দ্বের তাৎপর্য; নির্ণয় ১৭ 


এই ন্যায়াবদ্যপ্রাতপাদ্য প্রমাণাঁদতত্ব অবলম্বন কাঁররাই স্ব স্ব ব্যৎপাদ্য 
অর্থতত্বে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতরাবদ্যাসমহ প্রামাণিক অর্থের প্রাতপাদক 
হইলেও তাহাতে প্রমাণাঁদর ব্যৎপাদন করা হয় নাই। সুতরাং ইতরবিদ্যার 
উপকরণ প্রাতপাদনই আন্বীক্ষিকীর ব্যাপার। 

তাৎপর্যপাঁরশাদ্ধকার আচার্য্য উদয়নও বালয়াছেন যে, “তদেতদন্তং 
ভবাতি- ন্যায়ব্যৎপাদনে ব্যাপারবত্তয়া ইয়মান্বীক্ষিকী বিদ্যান্তরাদ্‌ ভিদ্যতে 
* স চ সংশয়াদ্যঙ্গোপাঞ্জেনৈব ব্যৎপাঁদিতো ভবাঁত। ততোহস্যাঃ সংশয়াদয়ো 
বিষয়ভূতাঃ। তান্‌ অন্তরেণ নির্ব'যয়তয়া বিদ্যৈব ন স্যাৎ। বিষয়ান্তরবত্তয়া 
শবদ্যান্তরমেব বা স্যাদাতি” (তাৎপর্যপারশনাদ্ব_২৪১ পণ, এশি. সোসা. সং.) 


আন্বশীক্ষকীশাস্তের সংশঃ অসাধারণ বু 
সংশয়াদিই ন্যায়শাচ্ত্রের অসাধারণ [বধয়। সংশয়াদর ব্যৎপাদন না কাঁরলে 


হইলে হাহা আন্বীকিক্ীবিদ্যা না হইয়া FD হইত। তাত 


পাঁরশ্দাদ্ধতে উদয়ন আরও বাঁলয়াছেন যে, “তথাচ ন্তর রঃ 
১ 


SAG মির এইর তে সাকা ভিন আবি তাহ 
য়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই তনটি বিদ্যামান্রই 


সমাধানে বাঁলয়াছেন যে, 
থাকুক, চতুর্থ বিদ্যা র আবশ্যকতা কি? এইরুপ শঙ্কার সমাধানের 
জন্য তান বালয়াছেন_“এতস্যা এব সমস্ত শবদ্যাবদাতীকরণহেতুত্বাৎ যথা : 


ভাষ্যকারো বক্ষ্যাতি_প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামশত” (তাৎপর্যটীকা-৩৩ পণ, 
মেট্রো. সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা ত্রয়ন প্রভাত 
সমস্ত বিদ্যাকে নিষ্মলীকৃত, করিয়া থাকে! এইজন্যই ভাষ্যকার বাংস্যায়ন 


বাঁলয়াছেন, এই আন্বশক্ষিকীবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ এই তাৎপর্যটীকার 
পঙ্ীন্তর ব্যাখ্যায় র উদয়ন বাঁলয়াছেন যে, “ নহি অন্যা 


পারশদ্ধকার 
ববিদ্যাঃ স্বংস্বমর্থং ব্যৎপাদয়ন্ত্যোহাঁপ কথমেতাঁদাতি অশ্রদ্ধামলমপনেতুমীশতে। 
বিনৈব আন - পাঁরহরাত “এতস্যা এবেশত” (পারশাদ্ধ__ 
২৪৬৪২ পি এশ, দাস ইহার ভাগ্য এই যে, ত্ৰয়ী প্রভাত 
ত ৰ অব ব্াৎপাদন কারলেও বনদগাদিত অর্থ সংগত 


৩ রি 
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১৮ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


হইল করুপে_এইরুপ শঙকাবশতঃ শ্রোতৃপুরূষের শাস্বার্থাবযয়ে অশ্রদ্ধামল 
উৎপন্ন হইলে আন্বীক্ষিকীশাস্ত্ ব্যতীত তাহার অপনয়ন হইতে পারে না। 
এই কথাই ততপ্যটিকাতে বলা হইয়াছে, এই আন্বীক্ষিকশীবদ্যাই ত্রয়ী প্রভৃতি 
সমস্ত বিদ্যাকে নির্্মলীকৃত কাঁরয়া থাকে। 

এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপারশদান্ধর ব্যাখ্যাতে পাঁরশযাদ্প্রকাশে বদ্ধমান 
উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, “অন্যস্যাপ্যর্থস্য অশ্রদ্ধামলক্ষালনশাস্তব্যাপার এব 
অবদাতীকরণম্‌” (পারিশ্যাদ্বপ্রকাশ_২৪২ পৃ, এীশ.এসোসা, সং)। ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, ত্রয়ী প্রভৃতি অন্য বিদ্যার প্রতিপাদ্য অর্থে শ্রোতৃপরুষের 
অশ্রদ্ধামলক্ষালনই আন্বীক্ষিকীশান্ত্ের ব্যাপার। অন্য শাম্ব্ের প্রতিপাদ্য 
অর্থে শ্রোতৃপরূষের অশ্রদ্ধামলক্ষালনই অবদাতীকরণ। 

তাৎপ্যটটীকাকার বাচস্পাঁত মিশ্র তাৎপর্যটটীকার মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় 
লোকে সুত্রকার অক্ষপাদকে প্রণাম কাঁরতে গিয়া বালয়াছেন, “িধয়ে 
বাগাীবশ-ন্ধীনামক্ষপাদায় তায়নে” (২য় শ্রোক)। ইহার অভিপ্রায়, বাগ্‌ঁ 
বিশঢ়দ্ধির নাধ__তায়ী অক্ষপাদকে প্রণাম। পাঁরশদাদ্ধকার উদয়ন এই শ্লোকের 
‘তায়ি'পদের ব্যাখ্যাতে বালিয়াছেন, « তায়ী_ তত্রাধ্যবসায়সংরক্ষণক্ষমকথা- 
সম্প্রদায়প্রবন্ত কঃ” (পোরিশদাদ্ব_৮ পণ, এশি. সোসা, সং)। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, ত্রয়ী প্রভাত শাস্ন্ের প্রাতপাদ্য তত্ত্বের অধ্যবসায় অর্থাৎ তত্ত্বান্ণয় 
সংরক্ষণক্ষম বাদাঁদকথার সম্প্রদায় প্রবর্তক অক্ষপাদ মহাৰ্যয।_ 

এ স্থলে বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, যাঁদ” মোক্ষসাধন- 

তপাদনে ন্যায়দর্শনেরই তাৎপর্য হইত, তবে আচার্য্য উদয়ন “তত্বাধ্যবসায়- 

সংরক্ষণক্ষম’ যাহা বালয়াছেন, তাহাতে সংরক্ষণপদাঁট ব্য্ই হইত। সুতরাং 
প্রদার্শত ভাষ্য, বার্তক, টীকা ও পারিশাদ্ধি অনুধাবন কাঁরলে ইহাই অবগত 
হওয়া যায় যে, ন্যায়শাস্ত্ৰ ম্মক্ষগণের অপোক্ষিত প্রমেয়তত্মা্ ব্যৎংপাদনে 
্রব্ত হয় নাই, কিন্তু মনমক্ষরজনের অপোক্ষিত শ্রত্যাদ হইতে সমূৎপন্ন 
শ্রোত আত্মতত্ৃজ্ঞান বাদিপ্রভীতর 'বপ্রাতপাত্তদ্বারা যাহাতে কলাষত না 
হইতে পারে, তাদৃশ য্যকিসমুদ্‌ভাবনেই ন্যায়শাচ্ত্রের তাৎপর্য । যেমন 
ব্যাকরণশাস্ত্র সমস্ত বিদ্যার অঙ্গ বলয়া ব্যাকরণশাস্তর স্বতন্নভাবে কোনও 
মতের প্রাতিষ্ঠাপক নহে, ঈকন্তু ব্যৎপাত্ত আধানদ্বারা অধ্যেতব্য সমস্ত 
বিদ্যাতে যোগ্যতাতিশয় আপাদন কাঁরয়া থাকে। এজন্য মান্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন- 
দ্বারা কৃতকৃত্যতা সম্পাদিত, হয় না। কিন্তু অধীতব্যাকরণ 


পুরুষ অন্যান্য 
দনিশাদ্র অধ্যয়ন করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। এইরূপ ন্যায়দর্শন- 
সম্বন্ধেও ব্টাঝতে হইবে। যেমন, ব্যাকরণশাস্দে প্রসঙ্গবশতঃ সংকার্যাবাদাঁদ 


দাশনিক প্রতিপাদ্য বস গ্রহণ করিয়া বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 'কন্তু 


সংকার্যবাদাঁদ ব্যাকরণশাস্ত্রের অসাধারণ প্রাতপাদ্য নহে। শব্দের সাধত্ব 


ন্যায়শাস্ত্ের তাৎপর্য নির্ণয় ১১ 


জ্ঞাপন কারয়াই ব্যাকরণশাস্ত্র উপরতব্যাপার হইয়াছে। শব্দের সাধদত্ব- 
জ্ঞাপক উপায়ই ব্যাকরণশাস্ত্রের অসাধারণ প্রাতপাদ্য। এইরূপ ন্যায়শাস্্ও 
প্রধানতঃ প্রমাণ প্রমাণাভাসাদ নিরূপণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গ 
বশতঃ কোনও স্থলে স্বমতপারগ্রহের মত মনে হইলেও তাহাতে ন্যায়- 
শাস্তের তাৎপর্য নাই। যেমন, ব্যাকরণশাস্ত্ে কর্তৃকম্মাদি কারকের লক্ষণসন্ত্ 
প্রণয়ন করিয়া সেই লক্ষণের লক্ষ্যে প্রবৃত্তি দেখাইবার জন্য লক্ষণপ্রণেত্‌ 
বৈয়াকরণাচার্য্য স্ব স্ব ব্াদ্ধ অনুসারে নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। 
{কিন্তু কোন একাঁট উদাহরণে তাঁহাদের নির্ভর নাই। এজন্য কেহ এইরূপ 
শঙ্কা উদ্‌ভাবন করে না যে, এই ব্যাকরণসন্রকার কেন এই উদাহরণ 
প্রদর্শন করিলেন, অন্য উদাহরণ প্রদর্শন কারলেন না কেন? এইরূপ আশঙকা 
না করার আভপ্রায় এই যে, ব্যাকরণসন্রকারগণের উদাহরণে তাৎপর্য নাই। 

এইরূপ ন্যায়দর্শনেও কোন বক্তুসিদ্ধর অন্কূলে অপোক্ষত 
বা বিষয় নিরুপিত হইলেও বস্তুতঃ এ প্রদার্শত লক্ষ্যে বা বিষয়ে 
্যায়দর্শনের তাৎপর্য নাই। যেমন, ন্যায়দর্শনের পণমাধ্যায়ে জাতি ও 
ননগ্রহস্থান নিরূপণপ্রসঙ্গে ন্যায়ভাষ্যকার বাংস্যায়ন বহীবধ উদাহরণ প্রদর্শন 
কারয়াছেন। য্কতিমান্র প্রদর্শনে প্রবৃত্ত শাস্ত্র শিষ্যব্দাদ্ধবৈশদ্যের জন্য নানাবিধ 
উদাহরণ প্রদর্শন কাঁরলেও বস্তুতঃ এ উদাহরণগ্দীলতে ন্যায়শাস্ত্ের তাৎপর্য 
নাই। কেবলমান্র ঘ্ান্ত ব্যৎপাদনেই ন্যায়শাস্তের তাৎপর্য 4 যেমন, অসংকার্যা- 
বাদ ন্যায়দর্শনের প্রাতিপাদ্য বলয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু প্রাততন্ত- 
{সদ্ধান্তানর্‌পণাবসরে “সমানতন্ব্রাসদ্ধঃ পরতন্তাসদ্ধঃ প্রাততন্ব্রাসদ্ধান্তঃ ” 
(অ. সু. ১-১-২৯)-এই সত্ৰের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাংস্যায়ন বাঁলয়াছেন_ 
“যথ নাসত আত্মলাভো ন সত আত্মহানং, নিরাতশয়াশ্চেতনাঃ, দেহোন্দ্রয়মনঃস; 
বিষয়েষ; তত্তৎকারণেষ চ বিশেষ ইাঁত সাংখ্যানাম্‌, পুরুযকর্্মাদানামিত্তো 
ভূতসগ্গ'ঃ, কম্্মহেতরো দোষ্যঃ প্রবৃত্তিশ্চ, স্বগুণাবাশচ্টাশ্চেতনাঃ, অসদ7ৎপদ্যতে 
উৎপন্নং িরধ্যতে ইতি যোগানাম্‌”_এই স্থলে ভাষ্যকার “যোগানাম্‌? 
পদদ্বারা বৈশোষকগণকে নিদ্দেশি কারিয়াছেন, কিন্তু পাতঞ্জল বোগাভিপ্রায়ে 
যোগপদের প্রয়োগ করেন নাই; কারণ ভাষ্যকার বাংস্যায়ন যোগের যে 
1সদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে 'পাতঞ্জলদর্শনের বিরুদ্ধ এবং 
বৈশোষকদর্শনের অনমত। বৈশোষকগণকে যোগপদের দ্বারা , নিন্দেশ 
কাঁরলেন কেন, ইহার উত্তরে বন্তব্য এই যে, বৈঃশািকদর্শনের প্রশস্তপাদ- 
ভাষ্ের.শেষে বলা হইয়াছে যে 

«“যোগাচারাবভূত্যা যস্তোষায়িত্বা মহেশ্বরম্‌। 
চক্রে বৈশোষিকং শাস্মং তস্মৈ কণভুজে নমঃ।।” 


২০ ভারতীয় দর্শ নশাস্ব্রের সমন্বয় 


এই উীন্তি অনুসারে যোগাচার-বিভাঁতর দ্বারা পারতুষ্ট মহেশ্বরের 
অনঃগ্রহে মহার্ষয কণাদ বৈশোবকশাস্ত্র প্রণয়ন কারয়াছলেন বালিয়া বৈশোষক- 
শাস্ত্রেরও যোগনামে প্রাসাদ্ধ হইয়াছে। 

উত্ত ভাষ্যের অভিপ্রায় এই যে, অসতের উৎপত্তি হয় না এবং 
সতের বিনাশ হয় না, চেতন পুরুষ অপারণামী, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় 
মনঃ ও তাহাদের কারণসমূহে বিশেষ অর্থাৎ আতিশয় আছে অর্থাৎ তাহারা 
পাঁরণামী-ইহাই সাংখ্য-সন্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্রমাব্রে প্রসিদ্ধ 
বলিয়া এই সিদ্ধান্তকে প্রাততন্তাসদ্ধান্ত বলা হইয়াছে । যে সিদ্ধান্ত 
একাট শাদ্দেই প্রসিদ্ধ এবং যাহা অপর শাস্ত্র অপ্রাসদ্ধ, তাহাই প্রাতিতন্তর- 
সিদ্ধান্ত। প্রদার্শত সিদ্ধান্তগনাল মান্র সাংখ্যশাচ্েই প্রাসদ্ধ। এইরূপ 
যোগাসদ্ধান্তে অর্থাৎ বৈশোষকমতে পুরুষের কম্মাদাীনামত্তক পাঁথব্যাঁদ 
ভূতের সল্ট হইয়া থাকে। রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ দোষ এবং প্রবৃত্তি কম্মের 
হেতু। এই যোগাসদ্ধান্তে আত্মা_জ্ঞান, ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভাত গুণাবাশিষ্ট 
এবং অসতের উৎপাত্ত ও উৎপন্ন সদ্‌বস্তুর বিনাশ স্বীকার করা হইয়া 
থাকে। ঞস্থলে অসংকার্যবাদ প্রভাত বৈশোধষিকশাস্ররমান্রীসদ্ধ বালয়া 
ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উল্লেখ কাঁরয়াছেন। এই অসংকার্যবাদ প্রভাত 
নৈয়ায়কগণেরও সিদ্ধান্ত হইলে “যোগানামৃ” এইরূপ না বালয়া 
“নৈয়ায়কানাম্‌” এইরুপ বলা ভাষ্যকারের উচিত ছিল। প্রদার্শত 'সদ্ধান্ত- 
গ্ালতে যাঁদ ন্যায়গাস্ত্েরও তাৎপর্যা আছে বাঁলয়া স্বীকার-ক্রা যায়, তবে 
ভাষ্যকারোন্ত যোগপদ ব্যর্থই হইয়া পাঁড়বে। ভাষ্যকারের এই উীন্তিদ্বারা 
স্পচ্ট বাঁঝতে পারা যায়, প্রদার্শত যোগাসদ্ধান্তগনল ন্যারদর্শনের বা 


ভাষ্যকারের নিজের মত নহে, কচ্তুতঃ, তাহা পরেরই মত। কেবল 


প্রাততন্তসিদ্ধান্তের উদাহরণ প্রদর্শনের জন্যই ভাষ্যকার যোগসন্ধন্তের 


যায়, সকল শাস্ত্রে অপ্োক্ষত 
সশাস্তের তাৎপর্য, অপর কোন 
তাৎপৰ্য্য নাই। সব্বশাস্ন্ের উপজীব্য 


সাঙ্গোপাঙ্গ বিচাররীতি নিরুপণেই 


০৫ 


হরি 


ন্যায়শাস্রের তাৎপর্য নির্ণয় ২১ 


{বচাররণাঁতর প্রদর্শন ব্যতীত যাঁদ কোন বিশেষ প্রমেয়ব্যবস্থা ন্যায়শাস্তের 
গ্রাতপাদ্য বিষয় হইত, তবে তাহার খণ্ডনও ব্রহ্মস্‌ত্রে দৌখতে পাওয়া 
যাইত। ন্যায়মত খণ্ডনের জন্য কোন আঁধকরণ বা সন্ত ব্রহ্মসুত্রে রাঁচত 
হয় নাই। 

আরও কথা এই যে, ব্রহ্গসূত্রের ভাষ্যকার ভগবানূ শঙ্করাচার্যয 
হ্মসূনরের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের চতুর্থ সমন্রের ভাব্যে অতিশয় শ্রদ্ধার 
সাঁহত ভগবান্‌ অক্ষপাদের সত্র উদ্ধত কাঁরতে ঝাঁলয়াছেন_“তথা 
চাচারযাপ্রণীতং ন্যাট়োপবৃংহিতং সূত্রমদখজনপ্রবাতিদোষমথ্যাজ্ঞানানাম- 
ত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্ণঃ” (অ. পা. সু. ১-১-২)। ভাষ্যকার 
শঙকরাচার্ ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদকে আচার্য্য বাঁলয়া 'নদ্দেশ কারয়াছেন, 
নকন্তু 'আচার্যদেশীয়' বা “আচর্যকল্প' এইরূপ বলেন নাই। ভগবান্‌ 
অক্ষপাদকে কেবল আমচার্যাপদদ্বারা নিন্দেশ কাঁরয়া ভাষ্যকার শঙকরাচা্য্য 
মহার্য অক্ষপাদের প্রীত অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। র্গসূত্রকার 


জন্মপ্রবৃত্তি REA তদনন্তরাপায়াদপবর্ণ'ঃ’। পাঠাপেক্ষয়া কারণমস্তরং কার্য? 
পূর্বমূ। কারণাপায়ে কার্যাপায়ঃ। কফাপায়ে ইব- কফোড্তবস্য জবরস্যা- 
প্রবৃত্তপায়ে জন্মাপায়ঃ দোষাপায়ে প্রবত্ত্যপায়ঃ, 


পায়ঃ। জন্মাপায়ে দখাপায়ঃ, প্রবং 
'থ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাপায়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানণ্াবিদ্যা, রাগাদ্যযপজননক্রমেণ দৃষ্টেনৈব 


সংসারস্য পরং নিদানম্‌। সা চ তত্ুজ্ঞানেন ব্ৰহ্মাত্মৈকস্বাবজ্ঞানেন অবগাঁত- 
পর্যান্তেন বিরোঁধনা নিবর্তাতে। ততোহাবদ্যানিবত্তা ব্ৰহ্মরুপাবির্ভাবো 
মোক্ষঃ” (ভামতী ২২১ পণ, নির্ণয়. সং)। ইহার আভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যকার 
যে মহার্ঘ অক্ষপাদকে আচার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই আচাযেরি 
লক্ষণ পুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যান বেদাদি শাস্তের তাংপর্যা- 
বিষয়ীভূত অর্থ আচয়ন অর্থ সংগ্রহ কেন এবং শিযাকে হাক 

দনজে শাস্নাবাহত আচারের আচরণ করেন, 


আচারে স্থাপন করেন এবং 
তনিই আচার্যশব্দদ্ধারা কীর্তত হইয়া থাকেন। এতাদ্শ লক্ষণসম্পন্ন 


পুরুষই আচার্য 
এই সূত্রে যে 'উত্তরোত্তরাপায়ে* বলা হইয়াছে, তাহাতে উত্তরপদদ্বারা 
খর সদ তি PO ৯৬৮০, kA 
HSC TEL OE 


২২ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


দম্টরূপেই সংসারের পরম কারণ। 'মথ্যাজ্ঞান যে সংসারের কারণ, তাহাতে 

আবশ্যকতা নাই। দক্টদ্বারাই তাহা উপপন্ন হইয়া থাকে, 
যেমন মিথ্যাজ্ঞানবিষয়াভূত কোন বস্তুতে রাগছেষাদি উৎপন্ন হইয়া অনথ' 
সংঘটিত হইয়া থাকে। এই মিথ্যা্ঞানরপ অবিদ্যা, বিরোধ ততব্ঞানের দ্বারা 


্রহ্মদ্বরুূপের আবিভবিই মোক্ষ। এজন্য মোক্ষ, বিদ্যার কার্য নহে, দদ্যাজনিত 
অপহব্বেরও কার্ধা নহে- ইহাই প্রদর্শিত অক্ষপাদসত্রের আভিপ্লায়। 


ন্যায়শাস্তরে অপবর্গের স্বরূপ 


তদত্যন্তবিমোক্ষঃ। এস্থলে তপদদ্বারা E দুঃখের পরামর্শ করা 
হইয়াছে। সুতরাং দণঃখের অত্যন্তানবৃত্তিই অপবর্গ। বাত্তিককার উদ্দ্যোতকর 
একুশ প্রকার দুঃখ বলিয়াছেন। বথা, শরার, ছয় ইন্দয়, ছয় বিষয়, ছয় বিষয়ের 
ছয় বদ্ধ, সুখ ও দঃখ--এই একুশটিকে দুখ বলা 'হইয়াছে। ন্যোয়দর্শন, 


ন্যায়শাস্তে অপবর্গের স্বরূপ ২৩ 


৬ পড, বাৰ্ক্তক, মেট্রো. সং)। এই একুশটিই দুঃখের অত্যন্তবিম্যান্তই অপবর্গ। 
উপাত্ত দুঃখের হান ও অন:পাত্ত দনঃখের অনূুপাদান_এই অবস্থা অপর্যন্ত 
অর্থাৎ অবাধরাঁহত। নিরবধি এই অবস্থার নাম অপবর্গ। ইহাই অপবর্গ- 
বিদ্‌গণ বাঁলয়াছেন। 


প্রশ্নের উত্তরে এই ভাষ্যপঙ্ন্তির ব্যাখ্যাতে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পাঁতাঁমশ্র 
বালয়াছেন_প্রাহতমোক্ষ জীবের পদনঃ সংসারভয় থাকে না বাঁলয়া তাহা 
অভয় । ্র€াতও বারবার এই ব্রহ্মকে অভয়পদদ্বারা নিন্দেশ করিয়াছেন। 
“অভয়ং বৈ ব্ৰহ্ম,” “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহাঁস” এইরূপ শ্রন্নাত বারবার 
অভয়পদদ্ধারা ব্রহ্গকেই নির্দেশ কাঁরয়াছেন। ভাষ্যাস্থত অজরপদের ব্যাখ্যাতে 
টকাকার বাচস্পাতমিশ্র বালয়াছেন, “যে তু ব্দ্দেব নামরূপপ্রপণ্চাত্মনা 
পাঁরণমতে ইত্যাহনতান্‌ প্রত্যাহ অজরামাত। 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, বর্দপাঁরণামবাদী যে সকল আটাবাগিণ ব্রহ্মই 
নামরুপ প্রপণ্তরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, এইরূপ বলেন, তাঁহাদের মত- 
প্রত্যাখ্যানের জন্য ভাষ্যকার অজরম্‌ এইরূপ বাঁলয়াছেন। ব্ৰহ্মপারণামবাদ 
যারে, এজন্য তাহা অসঙ্গাত-ইহাই দেখাইবার জন্য টাকাকার বাচদ্পাঁত 
বাঁলয়াছেন? “সনবত্বিনা পারণামঃ একদেশেন বা। পতত্বীস্মন্‌ কল্পে সন্বত্রিনা 
বক্গণোহন্টথাত্বাৎ বিনাশপ্রসঙ্গঃ, একদেশ-পাঁরণামে তু সাবয়বত্বেন ঘটাদবদ- 
নিত্যত্পরসঙ্গঃ হাত সম্তম্‌ “অজরামাত। বৈনাশিকাঃ প্রাহ্ত প্রদীপস্যের 
নব্বাণং বিমোক্ষস্তস্য তায়িনঃ, তান্‌ প্রত্যাহ অমৃত্যুপদামত।” ইহার 
আভপ্রায় এই যে, ব্ৰহ্মস্‌ত্ের প্রাচীন বৃত্তিকার প্রভাত যে সমস্ত আচার্যাগণ 
“অজরম্‌” এইরূপ বালয়াছেন। এই  ব্রহ্মপারণামবাদ যে যান্াবরুদ্ধ, 
তাহাই প্রদর্শনের জন্য টীকাকার বাঁলয়াছেন, ব্রহ্ম কি সব্বতোভাবে পাঁরণত 
হন? অথবা একদেশে পারণত হন? ইহার মধ্যে প্রথম কল্প স্বীকার 
করিলে ব্রহ্ম সর্তোভাবে অন্যথাতব প্রাপ্ত হইয়াছেন বািযা ব্রন্মের বনাশ- 
প্রসঙ্গ হইবে। ব্রহ্মের একদেশে পারিণাম স্বীকার কাঁরলে ব্রহ্মের সাবয়বন্ধ- 
নিবন্ধন ঘটাঁদর ন্যায় অনিত্যত্প্রসঞ্গ হইবে। সুতরাং ভাষ্যকার যে “অজরম্‌” 
বালয়াছেন তাহা ঠিকই বাঁলয়াছেন। বৈনাশকগণ যে প্রদীপের উচ্ছেদের মত 
অপদ্রষার্থতা-প্রসঙ্গ হইবে। 


২৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, ভাষ্যকার মোক্ষের স্বরূপ 
দেখাইতে “তদভরমজরামত্যাদি” বালয়াছেন। ভাষ্যকারের এই বাক্য 
সম্পূর্ণভাবে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির অনুরূপ । বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, 
“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরোহমৃতোইভয়ো ব্রহ্ম । অভয়ং বৈ 
ব্ৰহ্ম! অভয়ং হি বৈ ব্ৰহ্ম ভবাতি। য এবং বেদ।” (বৃহদারণ্যক ৪-৪-২৫)। 
এই বৃহদারণ্যক-শ্রাত আলোচনা কাঁরলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ভাষ্যকার 
এই বৃহদারণ্যক-শ্রদীত ব্যাদ্ধিস্থ কারয়া মোক্ষের স্বরূপ«দেখাইয়াছেন। এই 
বৃহদারণ্যকশ্রদীতর ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, “ইদানীং 
সমস্তস্যেবারণ্যকস্য যোহ্র্থ উন্তঃ স সমচ্চত্য অস্যাং কণ্ডিকায়াং 'না্দশ্যতে। 
এতাবান্‌ সমস্তারণ্যকার্থঃ স বা এব মহানজ আত্মা অজরো ন জীর্যত ইাঁত ; 
ন বিপারণমত ইত্যর্থঃ।৮ 

ইহার অভিপ্রায়, সমস্ত বৃহদারণ্যকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা 
সমস্ত একত্রীকৃত কাঁরয়া এই ২৫ কাঁণ্ডকাতে নিদ্দল্ট হইয়াছে, এতাবং 
পযল্তিই সমস্ত বৃহদারণ্যকের অর্থ। এই আত্মাকে যে অজর বলা হইয়াছে, 
তাহার অর্থ আত্মার পাঁরণাম নাই, আত্মা অপারণামী। তাৎপর্য টকাকার 
বাচস্পাতও শাঙ্করভাব্য-অন:সারেই ন্যায়ভাব্যোন্ত অজর-পদের ব্যাখ্যাতে 
বুহ্মপরিণামবাদের নিরাকরণ দেখাইয়াছেন। বৃহদারণ্যকের এই সারাৎসার 
বাক্যাট ভগবান বাংস্যায়ন মোক্ষের স্বরূপ প্রদর্শন কারবার, জন্য উদ্ধত 
করিয়াছেন। যে বাক্যটি গুপনিষদগণ বেদের সার বালয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন, 
ন্যায়ভাষ্যকারও সেই বাক্যাটকেই স্বীয় ভাষ্যমধ্যে উদ্ধত কাঁরয়াছেন। ইহা 
হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, বেদ-সম্প্রদায়ের সাঁহত ন্যায়-সম্পরদায়ের 
কিরূপ ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকলে, বেদের 'সারতুম 
বাক্যাটকে ভাষ্যকার উদ্ধত কাঁরতে পারতেন না। যাহারা ন্যায়শাস্রকে 
শরণীতাবরদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা আমাদের এই উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক- 
বাক্যের সহিত ন্যায় ভাষ্যকারের বাক্যাট অক্ষরশঃ সিলাইয়া দোখবেন। তাহাতে 
একাট বর্ণেরও ন্যনাধিক্য দেখা যাইবে না। আমরা ইহার পর বাৎস্যায়ন- 
ভাষ্যে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক বাক্যসমূহ দেখাইব। 


কি? কারণ ন্যায়াসদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন 

পরিণতি হইলেও রন ভিন জীবের তাহাতে ক হানি হইবে? মের 
এঁ্যস্বাকার কালে বের পারণতিতে জাবেরও পরিণাতর আপাতত হি 
কিন্তু তাহা ত ন্যায়সম্মত নহে। প্রকৃতপক্ষে টীকাকার বাচস্পাতামশ্র জীব- 


| 
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্রন্মের এক্য স্বীকার করিয়াই ব্রহ্ম-পাঁরণামবাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। জীব- 
বহ্মের এক্য স্বীকার না কাঁরলে এইস্থলে তাৎপর্যটটিকাকারের উীন্তি নিতান্তই 
অকাণ্ডতাণ্ডাঁবত হইত। ভাষ্যকার ইহার পরেই বালয়াছেন, “অমৃত্যুপদং 
ব্ৰহ্ম ৷” মোক্ষাবস্থায় জীব যে ব্রহ্ম_ ইহা ভাষ্যকার বাংস্যায়নের স্পষ্ট নিন্দেশ। 
জীবব্রন্গের এই এক্যই শ্রোতীসিদ্ধান্ত। ভগবান্‌ বাৎস্যায়ন বৃহদারণ্যকের 
যে বাক্যাট লক্ষ্য কারিয়া জীবের মোক্ষাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, সেই 
বৃহদারণ্যক-বাক্যটি  জীব-রন্গের এক্য-প্রাতপাদক। বৃহদারণ্যকে বলা 
হইয়াছে_“অভয়ং হি বৈ ব্ৰহ্ম ভবাত য এবং বেদ” বেক. ৪-৪-২৫)। 
ন্যায়দর্শনের ১-১-২২ সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার বাংস্যায়ন মোক্ষদশাতে 
প্রদর্শন কারয়াছেন। ইহাতে ব্যাঝতে পারা যায়, মোক্ষদশাতে নিত্যসুখের 
সাক্ষাৎকার নৈয়ায়কাঁদগের এক-সম্প্রদায় স্বীকার কাঁরতেন। ভাসর্বজ্ঞও 
“ন্যায়সার” গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়সার গ্রন্থে আগম-পরিচ্ছেদে 
বলা হইয়াছে যে, “কুতো ম্তস্য সুখোপভোগ ইতি চেৎ, আগমাৎ, উন্তং বহ 
“সহখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌ ব্ডাদ্িগ্রাহ্যমতীন্দ্রয়ম। তণ্ট মোক্ষং বিজানীয়াৎ 
দূজ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ।।" তথা আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেহাভলক্ষ্যতে। 
বিজ্ঞানমানন্দোগত্রক্োত।” ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোন্‌ প্রমাণদ্বারা মূন্ত- 
পদ্রদষের সঃখোপভোগ সমার্থত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাসবজ্ঞ 
বাঁলয়াছেন, আগম-প্রমাণদ্বারা মন্ত-পরুষের সুখোপভোগ সমার্থত হইয়া 
থাকে। সেই আগম-প্রমাণ দেখাইতে বলিয়াছেন ' সুখমাত্যান্তকম্‌' ইত্যাদ। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, আত্যন্তিক অর্থাৎ নিত্যসুখ ব্বাদ্ধগ্রাহ্য এবং 
তান্দ্রিয়। ব্দাদ্গ্রাহ্যপদের দ্বারা এই সুখকে জ্ঞানবেদ্য বলা হইয়াছে এবং 
অতীন্দিয়পদের দ্বারা তাহা আত্মপ্রত্যক্ষ মানসপ্রত্যক্ষ নহে ইহাই বলা হইয়াছে। 
এই আত্যান্তিক সুখকেই মোক্ষ বালয়া জানিবে। এই মোক্ষরূপ সুখ অকৃতাত্স- 
গণের দৎ্প্রাপ্য। অকৃতাত্মশব্দের অর্থ অপরিকর্্মিত-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ব পুরুষ । 
অর্থাৎ যে পদ্র্ষ,যম-নিয়মাঁদ-দবারা ক্ষেত্জ্ঞতত্তের অর্থাৎ আত্মতত্বের পারকম্ম+ 
করে নাই অর্থাৎ আত্মার সংস্কার করে নাই। ন্যায়সারের টাঁকাকার জয়াসংহ- 
স্যার বলিয়াছেন, দ্বিতীয় আগম-বাক্যের অর্থ আনন্দই মোক্ষের রূপ আর 
তাহা মোক্ষদশাতে আভব্যন্ত হইয়া থাকে। “তীয় আগম-বাক্যের অথ 
বহদারণ্যক শ্র্ীততে ব্রহ্গকে বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
তাসবাজ্ঞ আরও বালয়াছেন_“অনেন সঃখেন বিশিষ্টা আত্যানতকী দুঃখ- 
নিবৃত্তিঃ পদরুষস্য মোক্ষ ইতি” ন্যোয়সার, আগম-পারচ্ছেদ, ৪০-৪১ পু, 
সতীশ বিদ্যাভূষণ সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অতগীন্দুয় ব্াদবগ্রাহ্য 
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আত্যান্তকসুখাঁবাশষ্ট আত্যান্তকদুঃখানবৃত্তিই মোক্ষ। এইরূপ মোক্ষে নিত্য- 
সুখাভিব্যান্ত কুমাঁরলভট্টের অনুযায়ী জন্চারতমিশ্র প্রভাত আচার্যগণও 
স্বীকার কাঁরয়াছেন। 


প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা [িরণাবলীতে আচার্য উদয়ন বালয়াছেন যে, 
- “তৌতাতিতাস্তু অকারামীপ ঈ*বরজ্ঞানং শরীরমন্তরেণ নেচ্ছন্তঃ কার্যামেব 
সুখজ্ঞানমপবর্গে অস্তীতি বদন্তঃ, ত্রপা বরোধো ভয়ামাতিন্ত্য়মাপ ত্যন্তবন্তঃ।” 
ইহার আভপ্রায় এই যে, কিরণাবলীর টাকা “প্রকাশ'-নামক গ্রন্থে বদ্ধ মানো- 
পাধ্যায় এইরূপ বালয়াছেন--দ:ঃখসাধন শরীর নাশ হইলে নিত্য নিরাতশয় 


সখাভিব্যান্তরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। কুমারলভট্ট সম্মত এই মত নিরাকরণের 


কুমারিলভট্রের অনুযায়িগণ বলেন_ ঈশ্বরের শরীর নাই বাঁলয়া অশরীর 
ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানও থাকিতে পারবে না। অথচ, জীবের অপবর্গ দশাতে 
অশরীর জীবের আনিত্য-সখজ্ঞান থাকিতে পারবে। এইরূপ স্বীকার 
করিয়া তাঁহারা লজ্জা, বিরোধ ও ভয় এই তনাট পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন। 
ঈশ্বরের শরীর নাই বালয়া তাঁহার নিত্যজ্ঞানও থাকিতে পারবে না, এইরূপ 
অঙ্গীকার কাঁরয়া তাঁহারই ম্যন্ত-জীবের শরীর না থাকলেও তাহার আঁনত্য- 
সুখভোগ হইতে পরবে এইরূপ স্বীকার করায় তাঁহাদের: লজ্জা হওয়া 
উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। সুখভোগের কারণ শরীর, হীন্দ্িয় 
প্রভীত। ম.ন্ত-পরুষের ভোগের কারণ শরীরাদ না থাঁকয়াও মনন্ত-পুরুষের 
সুখভোগ হইয়া থাকে। কারণ ব্যতীতই কার্য হইয়া থাকে, এইরূপ 
স্বীকার করায় তাঁহারা বিরোধও পরিত্যাগ কারয়াছেন। মুন্ত-পুরন্যর 
শরীর না থাকয়াও তাঁহার সুখজ্ঞান থাকে স্বীকার করায় মীমাংসকগণের 
অনভিমত অশরীর নিত্যজ্ঞানীবশিষ্ট ঈশ্বরের 'সীদ্ধ-প্রসঙ্গ হয়। এজন্য 
তাঁহাদের ভয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা ভয়ও পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন 
(ঁকরণাবলী ৮ পণ, কাশী সং.)। এই করণাবলীর উীন্ত হইতে স্পচ্ট 
বাঁঝতে পারা যায়, মোক্ষদশায় জীবের নিত্য 'নরাতশয় সুখাভিব্যানত 
ভট্টপাদ কুমারিল স্বীকার কারতেন। তৌতাতিত মতই যে ভাট্রমত, ইহা 
৭ কিরণাবলা প্রকাশে (৮ পঃ) সংস্পঞ্ট উল্লেখ কারয়াছেন। 

এইরূপ “মানমেয়েপয়' গ্রন্থের প্রমেয়-পারচ্ছেদে ন 
বলিয়াছেনঃ__ না 

“কস্তার্হি মোক্ষঃ, উচ্যতে। 
দুঃখাত্যন্তসমুচ্ছেদে সাত প্রাগাত্মবার্ততনঃ। 


আনন্দস্যানুভাতিস্তু ম্ন্তিরুন্তা ন্তরুন্তা কুমারিলৈঃ।” 
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ইহার অভিপ্রায় এই যে, দুঃখের অত্যন্ত-সমুচ্ছেদ সহকারে আনন্দের 
অনচভাঁতই ম্দন্তি-ইহাই কুমারলের সিদ্ধান্ত । ততঃপর বলিয়াছেন, 
এতাদ্‌শ মুক্তিতে শ্রুৃতিই প্রমাণ । তাহা এই-_-“আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ 
মোক্ষেহভিব্যজ্যতে ৷” এই শ্র্ীত-বাক্যের অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে ন্যায়ৈকদেশী-প্রস্থানে এবং ভট্ট-প্রস্থানে জীবের 
মোক্ষদশাতে নিত্যসখের অনুভীত স্বীকৃত হইলেও ভ্রমতানূষায়ী 
পার্থসারথিমিশ্র প্রভৃতি মোক্ষে নিত্যসুখের আভব্যন্তি স্বীকার করেন নাই। 
তাঁহারা বৈশোষকগর্ণের মত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বাঁলয়াছেন। 

যাহা হউক; মোক্ষে নিত্যসুখাভব্যান্ত হয় কিনা ইহার জ্াবিস্তিত 
বিচার ১-১-২২ অক্ষপাদসূত্রের ভাষ্যে বাংস্যায়ন প্রদর্শন করিয়াছেন। 
যাঁদও “বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম,” “আনন্দো ব্ৰহ্মোত ব্যজানাং” “আনন্দাদ্ধ্যেব 
হইয়াছে। তাহাতে মোক্ষদশায় ব্রহ্মভাবাপন্ন জীবের নিত্যস্খাভব্যান্ত 
স্বীকারই সঙ্গত বালিয়া মনে হয়। তথাঁপ কিন্তু ন্যায়ভাষ্যকার দহঃখাভাবেই 
শ্রৃতিনাদ্দ্ন্ট সুখ-শব্দের লাক্ষাণক প্রয়োগ স্বীকার কারয়াছেন। ভাষ্যকার 
কেন সুখ-শব্দের লাক্ষাণক অর্থ স্বীকার কাঁরলেন, কেনই বা সুখ-শব্দের 
মৃখ্যার্থ ত্যাগ কাঁরলেন, তাহাও ভাষ্যকার নিজেই বিশদভাবে বালয়াছেন। 
প্রদব নিভ্যসুখে অন্নরাগী হইয়া মোক্ষে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে তাহার 
মোক্ষলাভ হইবে না। কারণ রাগী পুরুষের মোক্ষলাভ হয় না। 

ইহাতে বার্তককার উদ্দ্যোতকর শঙকা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মুমুক্ষু 
প্ররূষ সুখরাগবশতঃ মোক্ষে প্রবার্ভত হইলে যেমন তাহার মোক্ষ হইবে 
না্তেমন দুঃখের আত্যান্তকানিবাত্তকামী মুমুক্ষু পুরুষ দুঃখে দ্বেষবশতঃ 
মোক্ষে প্রবৃত্ত হইলে তাহারও মোক্ষ হইবে না। কারণ রাগ ও দ্বেষ 


উভয়ই বন্ধন, উভয়ই সংসার। সুতরাং ভাষ্যকারের মত অসং্গত হইয়া 
পাঁড়তেছে। ভাষ্যকার মোক্ষে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি সুখরাগবশতঃ না হইলেও 


দৃঃখদ্বেষবশতঃ হয়-ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দ্বেষবান্‌ পুরুষের 
মোক্ষলাভ হইতে পারে না। রাগের ন্যায় দ্বেষও বন্ধন। এতদ্নন্তরে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, মুমুক্ুর দুঃখদ্বেষবশতঃ মোক্ষে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বেষ, 
ক্রোধ ও মন্য; ইহারা সমানার্থক। মুমুক্ষুর ক্রোধাদি থাকতে পারে না__ 
মুমুক্ষ বৈরাগ্যসম্পন্ন। তীব্র-বৈরাগ্য-প্রযন্ত মনস্রক্ষুর দুঃখে দ্বেষ হইতে 
পারে না, তবে দুঃখে অলং প্রত্যয় বা উপেক্ষা বদ্ধ হয়। ইহাতে আবার 
ভাষ্যকার এই শঙ্কা প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, মুমুক্ষ পুরুষের .তীব্র-বৈরাগ্য- 
প্রযুন্ত যেমন দুঃখে দ্বেষ থাকে না, সেইরূপ নিত্যসুখে রাগও থাকে না। 


২৮ ভারতাঁয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


সুতরাং মোক্ষে নত্যসুখ থাকলেও মুমুক পুরষের নিত্যসুখে রাগের 
প্রসান্ত হইবে না। তাহার পর ভাষ্যকার নিজেই বাঁলয়াছেন__-“ যদ্যেবং মন্তস্য 
নিত্যং সুখং ভবাঁতি অথবা ন ভবাত, নাস্য উভয়োঃ পক্ষয়োমেক্ষাধিগমো 
{বকল্প্যতে ৷” ইহার অভিপ্রায় এই যে, মুমুক্ষু পুরুষের দুঃখে যেরুপ 
দ্বেষ থাকে না, সেইরূপ নিত্যসুখেও রাগ থাকে না। এইরূপ স্বীকার কাঁরলে 
মুন্ত-পুরূষের নিত্সুখের আভিব্যান্ত থাকুক আর নাই থাকুক, উভয়পক্ষেই 
ম.মুক্ষঃর ম্যান্তনাভে কোন সন্দেহ নাই। 

যাঁদও ভাষ্যকার ম্যন্তিদশায় নিত্যসখাভিব্যন্তি” কথাণিৎ স্বীকার 
করিয়াছেন, তথাপি মোক্ষে 'িত্যসুখাভিব্যন্তি ভাষ্যকারের স্বারসিক সিদ্ধান্ত 
নহে। ভাষ্যকার কেন মোক্ষে নিত্যস্ঃখাভব্যন্তি স্বীকার করেন নাই? 
রহিয়াছে, তথাপি ভাষ্যকার ইহা স্বীকার কাঁরতে চাহিতেছেন না। শ্রীত- 
বাক্যস্থিত সুখ, আনন্দ প্রীতি পদের লক্ষণাও করিব, তথাপি সুখাঁদপদের 


মখ্যার্থ গ্রহণ কাঁরব না-ভাষ্যকারের এইরূপ অভিপ্রায়ের কারণ ক? 
তাৎপর্যটীকাকার ভাষ্যকারের কিছ; আশয় প্রদর্শন কাঁরতে বাঁলয়াছেন, মোক্ষে 


নিত্যসখাভিব্যন্তি হইবেই, ইহা অবধারণ কারলে নিত্যসুখাবধারণজন্য সুখ- 
তৃষ্ণাঁপশাচী মুমক্ষঃর হৃদয়ে লনবপ্রসরা হইবে। আর যাদ মুমূক্ষ সুখতৃষা- 
পশাচীদ্বারা গ্রস্ত হয়, তবে উপস্থিত বিষয়সুখসমূহেও এই পিশাচ 
তি প্রবর্ত্তিত ॥করাইবে। তাহাতে ম.মূক্ষুর মোক্ষলাভ’ সুদূরপরাহত 
আত্মতত্তীববেকে (আত্মতত্ববিবেক, ৯২২ পঃ), আচার্য উদয়ন তাৎপর্য 
টীকাকারের এই উীন্তি সুস্পষ্ট কাঁরতে বালয়াছেন, নিত্যসুখকামনার বড় 
দ্রবসান। নিত্যসুখাভলাষার বড়ই দুর্গাতর সম্ভাবনা রাহিয়াছে। নিত্য- 
সমখাভিলাষীর বৈষাঁয়কসখেও অভিলাষ হইবে। বৈষাঁয়কসুখের আঁভলাষ 
মোক্ষের অত্যন্ত বিরোধী ৷ আর ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও উৎকৃষ্ট 
বস্তুর রে পুরুষ বিশেষ-প্রাতিবন্ধকবশতঃ তাহা না পাইলে 
তৎসমানজাতীয় অ বস্তুতেও প্রবৃত্ত হয়। “অলাভে মত্তকাশিন্যাঃ 
তির্যক্স; কামিতা। ” (আত্মতর্তীববেক, ৯২২ প্‌ঃ)। টা) 
নৈয়ায়কগণ কেন মোক্ষে সুখ-স্বীকার করিতে চাহেন না, মোক্ষে 
সংখসত্তাতে শ্রদাত ও য্যান্ত থাকলেও নৈয়ায়কগণ নানাবিধ দুম্পারণাম 
চিন্তা কারয়াই মোক্ষ নিত্য স্বীকার করেন নাই। নৈয়ায়িকগণের 
মোক্ষ সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রদার্শত হইল। যে কারণে নৈয়ায়িকগণ মোক্ষে 


lI 


47 


ন্যায়শাস্তরে অপবর্গের স্বরূপ ২১ 


কিন্তু নৈয়ায়কগণের এই ভীতি যে অমূলক তাহা 'ক্রহ্গাসাদ্ধ "গ্রন্থে 
মন্ডনামশ্র প্রাতপাদন করিয়াছেন। . আনন্দরাগবশতঃ মুমূক্ষ;র প্রবাত্ত হইলে 
রাগণর মোক্ষলাভ হইবে না, এইরূপ আপত্তির উত্তরে মণ্ডনামশ্র বালয়াছেন_ 
“ন চ রাগানবন্ধনা তত্র প্রবৃত্তি, ন হাচ্ছামাত্রং রাগঃ। আঁবদ্যাক্ষিপ্তমভূত- 
গুণাঁভীনবেশং রাগমাচক্ষতে। তত্বদর্শনবৈমল্যান্ত, তত্ত্বে চেতসঃ প্রসাদোহাভ- 
রুচিরভীচ্ছা ন রাগপক্ষে ব্যবস্থাপ্যতে। যথা সংসারাসারতা-তত্বদর্শন- 
নিচ্পন্নো নোদ্বেগস্ততো দ্বেষপক্ষে । অন্যথা সব্বদঃখাতিগেহাপ্প তত্ত্বে তদ্দেষ- 
নিবন্ধনা প্রবৃত্তারিত সংসারানুবন্ধঃ স্যাৎ। অপি চ, দজ্টপরোধকর্ষ- 
রাগভ্যোহাপ ইন্দ্রজয় উপাঁদশ্যতে, সাধনত্বেন কামাদত্যাগাত্মকঃ। তথেহাপ 
ভাবষ্যাত।” (ক্রহ্ষাসদ্ধি ৩ পঃ)। 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, মুমক্ষুর মোক্ষে প্রবৃত্তি রাগাঁনবন্ধন নহে। 
আনন্দস্বরূপ মোক্ষে মুমুক্ষুর ইচ্ছা রাগ নহে। ইচ্ছামান্রকেই রাগ বলা 
যায় না, কিন্তু অসত্য বস্তুতে সত্যাঁভমানরূপ আবিদ্যাবশতঃ অবিদ্যাক্ষপ্ত 
রূপরসাঁদগদ্ুণে আভানবেশই রাগ; কিন্তু যাহা তত্ববস্তু, যেমন আনন্দাত্মক 
ব্হ্ম,তাদ্‌শ ব্হ্মদর্শনের বৈমল্যপ্রযযন্ত অথাৎ সংশয়াবপর্যাসরূপ মলরাহিত্য- 
প্রযুক্ত যে চিত্তের প্রশান্তি, তাহা রাগ হইতে পারে না, এজন্য ইচ্ছামান্রই 
রাগ নহে, কিন্তু অতত্বস্তুবিষয়ক ইচ্ছাই রাগ। যেমন, নৈয়ায়কমতে উদ্বেগ 
মাত্রই দ্বেষ নহে; যেমন সংসারের অসারতাদর্শন ও তত্তদর্শননিষ্পন্ন উদ্বেগ 
দ্বেষ নহে, এই উদ্বেগও দ্বেষ হইলে সর্বদঃঃখাতিগ আত্মতত্ে প্রবৃত্তিও 
দঃখদবেষানবন্ধনই হইয়া পাঁড়ত। তাহাতে নৈয়ায়কগণের মতেও মুমুক্ষ;র 
প্রবৃত্তি দুঃখদ্বেষনিবন্ধন হইয়া পাঁড়ত। 

আরও কথা এই যে, নিত্যসুখেচ্ছা রাগ হইলেও এই রাগ 'নাষদ্ধ 
নহ্ে। যেমন, সার্বভৌমরাজ্যপদে যাহারা রাগী, তাদ্‌শ রাগীজনের জন্যও 
কামলোভাদত্যাগাত্মক ইন্দ্রিয়জয় সার্বভোমত্বপ্রাপ্তর উপায়রূপে অর্থশাস্তে 
উপাঁদম্ট হইয়াছে। সুতরাং সাবভোৌমরাজ্যকামীর নিকটে সমস্ত রাগের 
নিষেধ করিলে সার্বভৌমরাজ্যপ্রাপ্তর জন্যও প্রবৃত্ত হইতে পারবে না। 
এজন্য আভলাষত সার্বভৌমরাজ্য ভিন্ন অন্য ক্ষদদ্র বিষয়ে সার্বভৌম পদ- 
প্রার্থার রাগ নিবিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও উত্তম ব্রহ্গানন্দরাগ 
ভিন্ন অন্য বিষয়জন্য অপকৃষ্ট আনন্দে শমাবাধদারা মুমুক্ষুর নিবৃত্তি 
উপাদস্ট হইয়াছে। ফল কথা এই যে, ব্ৰহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য সুখে রাগই 
শান্ত, দান্ত, উপরত ইত্যাদ শমাবাধদার »নীষদ্ধ হইয়াছে। এজন্য 
রহ্মানন্দে রাগবশতঃ মম্যক্ষুর প্রবৃত্তি হইলেও তাহাতে শমাঁবাধর বিরোধ 
হইবে না। 

‘ব্রহ্মাসাদ্ধিতে মণ্ডনের উীন্তর সারমর্ম্ম এই যে, নৈয়ায়কেরা মনে 
করেন__মোক্ষে স্‌খসন্তা স্বীকার কারলেই মুমুক্ষ্র সদখরাগে প্রবৃত্ত হইবে। 


৩০ ভারতীয় দর্শনশাদ্দ্ের সমন্বয় 


সুখরাগে প্রবৃত্ত মুমুক্ষুর পতনাশঙকা অনিবা্য্য। নৈয়ায়কগণের এইরূপ 
আশঙ্কা আঁত আঁকণৎকর। পাঁথবীর সার্বভোমপদপ্রাথী নরপাঁতগণও 
দণ্ডনাীতশাস্ত্ৰে বিনীত হইয়া থাকেন। সার্বভোমপদের প্রার্থা নরপাঁতগণের 
জন্য দন্ডনীতিশাস্ত্র কামক্রোধাদ আরষড়্বর্গজয়ের উপদেশ কাঁরয়াছেন। 
বাঁজগীষ: নরপাতি মাত্রেরই ইীন্দ্রয়জয় অত্যাবশ্যক বালয়াছেন। পাঁথবীর 
সহখসন্তা প্রাতিপাদনেও মুমক্ষঃর সেই সুখে রাগবশতঃ পতনাশঙকা হইবে 
না। সুতরাং মোক্ষে [নত্যসুখসাক্ষাৎকার স্বীকারে নৈয়ায়কগণের কোনও 
ভয়ের কারণ নাই। 

নৈরায়কগণের এই আশঙ্কার উত্তরে “প্রমাণমালা "গ্রন্থের প্রথমে 
শ্রীমৎ আনন্দবোধভট্রারক বালিরাছেন_-“রঙ্গাত্মভাবরূপমোক্ষে তদানন্দরাগাৎ 
প্রবস্তমানস্য সংসারপ্রস্গো বাধকঃ স্যাৎ, রাগাঁনবন্ধনা চ প্রবৃত্তিঃ সংসার- 
বাঁজামাত হ্‌ শাস্বাস্থাতারাতি চেং মৈবমৃ। অস্য পরমানন্দগোচরত্বে 
তংপ্রবৃত্তাবরোধিত্বাং। পরমো হি ব্রহ্মানন্দঃ। 'সোহস্য পরম আনন্দঃ', 
“এতটস্যবান্ত্দস্য অন্যানি ভূতানি মান্রামুপজাবন্তি ইতি শ্রুতেঃ। তথা চ_ 
তদংগোচরো রাগঃ কথমল্পীয়াস অনেকদুখসম্ভিন্নে সাংসারিক সুখে 
প্রবর্তয়েংঃ যাঁদ তদলাভে কদাচিদনাত্র প্রবৃত্তির্ভবেৎ ‘অলাভে মন্তকাশিন্যাঃ 
দুষ্টা তির্যক্স; কামিতোতি' ন্যায়াদাত চেং, ভবত্বেবং কস্যচিৎ, ন তু সবস্য, 
মহারম্ভস্য অব্যগ্রমবসঃ বশাকৃতোন্দ্রয়গ্রামস্য প্রকৃত এব স্অর্থে প্রবৃত্তি- 
সম্ভবাৎ। তাদ্‌শ এব অধিকারী মোক্ষশাস্ন্রে বিবাক্ষতঃ। ন চ সর্বাধিকারং 
কিমাঁপ শাদ্বং সম্ভবতীতি। যস্ভেবমাঁপ দশনিকথন্তাসম্বোধরহিতো যথা 
দর্শনপ্‌জকঃ প্রাহ__রাগানবন্ধস্বাদয়ং প্রবৃত্তিঃ সংসারবীজত্বাৎ ইতরপ্রবৃত্তি- 
বাঁদাত, তস্য দ:ঃখোচ্ছেদমাত্রে মোক্ষে দুঃখদ্বেষনিবন্ধনা প্রবৃত্তি, দ্বেষনিকধনা 
ইতি কথং ন সংসারবাঁজং ভবেং। তথাভূতেতরপ্রবৃত্তিবং। যাঁদ ন তত্র দ্বেষাৎ 
প্রবৃত্তিঃ, কিন্তু সংসারাসারতাত 
দোষঃ, ইতি চেৎ, অন্রাপ তাহ“ রাগান্ন 
নিদানায়াঃ পরমানন্দশ্রদ্ধায়া এব। ন হাঁচ্ছামান্ং রাগঃ। কন্তাহ। 

57828 উন তস্মাৎ মথ্যার্থে বাধকাভাবা 

বৰহ্মাণ আনন্দশ্র্ীতর্ন দুঃখাভাবপরতয়া উপচরণীয়েতি সিদ্ধম্‌।” দল 
১-২ পৃঃ)! 

ইহার সংক্ষেপতঃ জঃপ্রায় এই যে, রন্মের আনন্দর্পতা যে শ্রী 
বলিয়াছেন, এই আনন্দ সুখরূপ নহে, কিন্তু খাভাবরুপ ববতে হই'র। 
মধ্যা্থের বাধকবশতঃই আনন্দ নদের অর্থ দঃখাভাবরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। 
দল মোক্ষে রক্ষাননদে রাগবশতঃপ্রবর্তমান নর চে না 


ন্যায়শাস্তে অপবর্গে'র স্বরূপ ৩১ 


হইয়া সংসারপ্রসঙ্গ হইবে। এই সংসারপ্রসঙ্গরূপ বাধকভয়ে ব্ৰহ্মানন্দ 
দ্খাভাবরূপ বুঝিতে হইবে। রাগানবন্ধন প্রবৃত্তি সংসারেরই কারণ 
হইয়া থাকে, . ইহাই নৈয়ায়কগণের কথা। কন্তু নৈয়ায়কগণের এইরূপ 
আশঙ্কা আঁকণ্তিংকর। কারণ, পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ ক্ষুদ্র 
সাংসারক আনন্দে মুমুক্দুর রাগ উৎপন্ন হইবে না। ব্ৰহ্মানন্দ সব্বনিন্দ 
অপেক্ষা শ্রে্ঠতম। এই শ্ৰেষ্ঠতম আনন্দবিষয়ক রাগ কেমন কারয়া জীবকে 
সাংসারিক সুখে প্রকত্ত করাইবে, সাংসারক সুখ অত্যল্প ও অনেক দুহখ- 
'বামাশ্রত। যাঁদ বলা যায়, শ্রেন্ঠতম ব্ৰহ্মানন্দের অলাভে সুখরাগ কদাচিৎ 
মুমুক্ষদকে ক্ষুদ্র সাংসারিক সুখেও প্রবৃত্ত করাইবে, “অলাভে মন্তকাঁশন্যাঃ” 
এই ন্যায় লোকপ্রাস্ধও আছে। এস্থখলে মনে রাখতে হইবে যে, এই 
ন্যায়টি 'আত্মতত্ীববেকে" আচার্য উদয়ন প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে 
আনন্দবোধ বালয়াছেন, এই প্রদার্শত ন্যায়ানুসারে কাহারও পতনাশঙকা 
হইলেও যে মুমুক্ষ2 মহারম্ভ, অব্যগ্রমনাঃ ও বশীকৃতৌন্দ্িয়গ্রাম, তাহার 
বহ্মানন্দেই প্রবৃত্তি হইবে, সাংসারিক ক্ষুদ্র সুখে প্রবৃত্তি হইবে না। 
বিশেষতঃ অব্যগ্রমনাঃ বশীকৃতৌন্দিয়গ্রাম পুরুষ ধুরন্ধরই মোক্ষশাস্ত্রে আধকৃত 
হইয়া থাকে। সকলের আঁধকার কোন শাদ্বেই সম্ভাবত নহে। আর যে 
ব্যান্ড দর্শনশাস্ত্রের তাৎপযাজ্ঞানরাহত, দর্শনশাস্তে আছে বাঁলরাই তাহার 
প্রাত শ্রদ্ধাল্; “এইর্‌প ব্যান্ত বলিয়া থাকেন যে, রাগ্ানবন্ধন প্রবৃত্তিমানই 
সংসারের কারণ। যেমন, ক্ষুদ্র সুখরাগানবন্ধন প্রবৃত্তি সংসারের কারণ 
হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ প্রবৃত্তিও সংসারেরই কারণ হইবে। 
তাহাদের নিকট বন্তব্য এই যে, দুঃখোচ্ছেদমান্রই মোক্ষ হইলেও তাদৃশ মোক্ষে 
দুঃখদ্বেষানবন্ধন প্রবৃত্তি স্বীকার কাঁরতে হইবে। দ্বেষানিবন্ধন প্রবৃত্তি সংসারের 
কারণ- ইহা প্রসাদ্ধই আছে। যদ বলা যায়, দুঃখোচ্ছেদরূপ অপবর্গে দুঃখ- 
দ্বেষবশতঃ প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু সংসারের অসারতাদর্শন ও তত্রুদর্শনবশতঃ 
দুঃখে উদ্বেগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উদ্বেগ দ্বেষ নহে, কারণ, মিথ্যাজ্ঞান 
হইতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ততৃদর্শন হইতে দুঃখে উদ্বেগ উৎপন্ন হয়। তবে 
আমরাও বালব, ব্রহ্মানন্দে রাগবশতঃ মুমক্ষুর প্রবৃত্তি নহে, কিন্তু পরমার্থ- 
দর্শনজন্য পরমানন্দে শ্রদ্ধাশতঃই মমুক্ষঃর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইচ্ছা- 
মাত্রই রাগ নহে, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ইচ্ছাই রাগ। সুতরাং 
আনন্দ-শব্দের মুখ্যার্থে' বাধক নাই বালয়া ব্র= আনন্দ-শব্দের লাক্ষাণকার্থ 
গ্রহণ করা যায় না। 

আরও কথা এই যে, “ন্যায়পারশ্দাদ্ধ'তে উদয়নাচার্যা ন্যায়শাস্ধ্রকেও 


“ব্রহ্মকাণ্ড’ বাঁলয়া নিদ্দেশি কাঁরয়া বায়াছেন_“ষস্তনাধকার্যোব প্রবর্ততে 


কর্ম্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকান্ডে স ন ফলভাগ্‌ ভবতি” (১৬ প্র, তাৎপর্যপাঁরশ্নাদ্ধ, 


৩২ ভারতীয় দর্শনশাদ্ত্রের সমন্বয় 


এশ. সোসা. সং.)। ইহার অভিপ্রায়, অনধিকারস পুরুষ কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত 
হইয়া যেমন ফললাভ করিতে পারে না, এইরূপ ব্লক্ষকাণ্ডের অনাধকার৭ও 
রহ্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া ফললাভ কাঁরতে পারে না। এই উীন্তিদ্বারা উদয়ন 
ন্যায়শাস্্রকেও স্পষ্টভাবে 'ব্রহ্মকাণ্ড" বালয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উদয়ন 
ন্যায়শাস্ত্রকে ‘ব্রহ্মকাণ্ড’ রুপে নির্দেশ কাঁরয়াই নিরস্ত হন নাই। তান 
ন্যার়শাস্রের আঁধকারী নির্পণ-প্রসঙ্গে বালয়াছেন__“ তস্মাদনজ্ঠাতৈব 
ব্ুপাদ্যঃ। শাস্ত্রান্তরলন্ধ-ব্রাহ্মণত্বাদরুপঃ শিষ্যঃ। তস্য 'চ রূপাঁণ শমদমাদি- 
সম্পত্তিঃ নিত্যানিত্যাববেকঃ, এহিকাম্টা্মকভোগবৈরাগ্যং, মুমুক্ষতা চোতি।” 
ইহার ব্যাখ্যাতে বদ্ধমানোপাধ্যায় বাঁলয়াছেন-__“শাস্বান্তরাদ্‌ বেদাল্লক্ধান 
জ্ঞাত্বা অনদচ্ঠীয়মানান ব্রাহ্মণত্বাদো সাত রুপাণ যেন, স তথা। অতএব 
রূপাণ্যাহ-তস্য চোতি।” ইহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণত্বাদ ধর্ম্মাবাশচ্ট 
শিষ্য বেদ হইতে শমদমাদ যে চারটি. রূপ বা সাধন অবগত হইয়া 
অনয্ঠান করিয়া থাকেন, তাদ্‌শ শমদমাঁদ চতুর্বিধ রুপাবাশষ্ট-শষ্যই 
ন্যায়শাস্তরে আঁধকারী। এই সাধনকলাপ বাঁলতে যাইয়া উদয়ন বালয়াছেন, 
(১) শমদমাদিসম্পা, (২) নিত্যানিত্যাববেক, (৩) এ্রীহকামত্মকভোগ- 
বৈরাগ্য, (৪) ম:মক্ষতা। এই চাঁরাট-রূপাবাশষ্ট ব্রাহ্মণাঁদরূপ শিষ্যই 
ন্যায়শাস্ত্রে অধিকারী । উদয়নাচারয ন্যায়শাস্ত্ের আধিকারীর যে চারটি রূপ 
বাঁলয়াছেন, ঠিক সেই চারাট রূপই শঙ্করাচার বরহ্গাসূন্ের ব্ভায়্যে “অথাতো 
্মাজজ্ঞাসা” (বর.স্‌. ১-১-১) এই সূত্রের ‘অথ শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসণ্গে 
বালয়াছেন। সনতরাং ন্যারশাস্ত ও বেদান্তশাস্ত্রর অধিকারও একজাতীয় 
শিষ্যই বটে। 

আমরা এই প্রবন্ধে ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী নিরূপণদ্বারা ন্যায়শাস্রের 
বেদান্তশাস্তের সহিত অবরোধ প্রদর্শন কাঁরলাম। বস্তুতঃ, ন্যায়ভাষ্যকার 


প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমূতত্বমানশুঃ। পরেন নাকং নিহত 
বিদ্রাজতে যদ্‌ যতয়ো বিশন্তি' (২)। 'বেদাহমেতং প্ঢরুষং মহান্তম্‌, আঁদিত্য- 
বর্ণং তমসঃ  পরস্তাং।  তমেব বাদদ্বাহতিমত্যুমেতি, নানাঃ পন্থা 
বিদ্যতেহয়নায়' (৩)। ভাষ্যকার প্রদাশতি তিনটি মন্তুকে ধাক্‌ বালিয়া উল্লেখ 
কারয়াছেন। প্রথম দুইটি খক্মন্ত্র সাংখ্যকারিকার নারিকার 


শী ৩য় 9 বর 
তত্বকৌমনদীতে বাচস্পাতমিশ্র উদ্ধত কারি SE ব্যাখ্যায় 
শ্‌ুকলষজুঃ সংহিতার না 


৩৯-১৮ মন্ত্। পর্ব মন্ত দুইটি উপানিষদেও আম্নাত 


ন্যায়শাস্ত্ে অপবর্গের স্বরূপ ৩৩ 


হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটি মন্ত্রের একটি মন্্রও খক্সংহতায় আন্নাত 
হি কালো মনে কনের উনি ধরি 
আম্নাত হয় নাই, তাহা খক্মন্ই নহে, তাঁহাদের প্রাণধান করা উচিত। 
ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কিন্তু উন্ত তিনাট মন্তকেই খাক্মন্ত বালিয়াছেন। 
ভগবান্‌ জৈমানও খক্মন্বের লক্ষণ বাঁলতে যাইয়া বলিয়াছেন--“তেষাম্‌ 
খাক্‌ য্র অর্থবশেন পাদব্যবস্থা" (জৈ.সু. ২-১-৩৫ দ্রচ্টব্য)। জৈমিনির 
মতে নিয়তাক্ষর পাদ্রবিশিষ্ট বিশিশ্টার্থের প্রাতিপাদক মন্ই খক্‌। কিন্তু 
খাক্‌সংহিতাতেই আম্নাত মন্ত খক্‌ এইরূপ বলেন নাই। জোমিনির 
লক্ষণানুসারে বাৎস্যায়নভাষ্যে উদ্ধত [নাট মন্তই খক্‌ই বটে। 

ভাষ্যকার বাওস্যায়নও বেদমন্দ্রের সাহায্যে অপবর্গ বা মোক্ষের 'সাঁদ্ধ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, বস্তুতঃ কথা এই যে, মোক্ষ বেদৈকবেদ্য। যাহারা 
বেদ মানেন না, তাঁহারা মোক্ষও মানেন না। এজন্য ভারতের বোদিক- 
দার্শীনকগণই মোক্ষ ও মোক্ষের সাধননিরুপণে সমর্থ হইয়াছেন। বেদৈকবেদ্য 
মোক্ষের প্রাতিপাদন কাঁরয়া ভারতীয় দার্শীনকগণও একই তত্ত্বে উপনীত 
হইয়াছেন। এজন্য বোদিক-দার্শানকগণের মতের সমন্বয়ও অনায়াসাঁসদ্ধ 
হইয়াছে। তাহার পর ভগবান্‌ বাংস্যায়ন বিয়াছেন_'এতমেব প্রব্রাজনো 
লোকমিচ্ছন্তঃ প্ররজন্তীতি' (বৃহদারণাক ৪-৪-২২)। তাহার পর ভাষ্যকার 
এই ব্হদার্যকশ্র্তি হইতেই ইহাও বলিয়াছেন যে “অথো খল্বাহুঃ, 
কামময় এবীয় পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবাঁত উইব্রতুর্ভবাতি। যংক্রতু- 


ভর্বাতি তৎকর্ম কুরূতে। যৎকর্ম কুরুতে তদাভিসম্পদ্যতে। (বৃহদারণ্যক 
৪-৪-৫)। অনন্তর ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “ইতি কর্মীভঃ সংসরণম্যন্তৰা 


প্রকৃতমন্যদুপদিশন্তি ইতি নু কময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিহ্কামঃ 
আস্ত্রীকামঃ আপ্তকামো ভবাঁত, ন তস্য প্রাণা উৎরলামান্ত, ইহৈব সমবলীয়ন্তে” 
(বৃহ, ৩-২-১১) “ব্দ্দৈব সন্‌ বহ্মাপ্যেত” (বৃহ. ৪-৪-৬)। ভাষ্যকার- 
প্রদা্শিত এই উপানিষদ্‌ বাক্যগদীল আলোচনা কাঁরলে ন্যায়দর্শন ব্রহ্মদ্শনের 
বিরোধী, একথা কি কেহ মনেও চিন্তা কারতে পারেন? .মোক্ষসম্বন্ধে 
বেদান্তদর্শনেই বা ইহার অধিক কি বন্তব্য হইতে পারে। ভাষ্যকার- 
প্রদর্শিত শ্রুতিগ্ীলই  বেদান্তদর্শনের একান্ত অবলম্বন। ভাষ্যকার 
পৃব্বেও প্রাপ্তমোক্ষ জীবের ব্রন্ধরূপতা বলিয়াছলেন (১-১-২২ ন্যায়সন্র)। 
এজন্য ৪-১-৫৯ সমত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার জীবের মোক্ষপ্রাতপাদনের জনা 
“ব্রদ্মব সন্‌ ব্ৰহ্মাপ্যোত,” এই বৃহদারণ্যক শ্রয়াতর' উদ্ধরণ কাঁরয়া প্রাপ্তমোন্গা 
জাবের ব্রহ্গরূপতা প্রদর্শন কারয়াছেন। "তাৎপর্য পাঁরশযাদ্ধ-গ্রন্থে উদয়ন 
ন্যায়শাস্তুকেও 'ব্রহ্মকাণ্ড' বলিয়া নিচ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পূব্বেই বলা 
হইয়াছে। 
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৩৪ ভারতীয় দশনশাস্ত্রের সমন্বয় 


তাহার পর ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ৪-১-৬০ সূত্রের ভাষ্যে বালয়াছেন, 
“এব ব্রাহ্মণানি-সোহন্যদ্‌ ব্রতমুপাকারষ্যন্‌ যাজ্ঞবলেক্যা মৈত্রেয়ীতি হোবাচ, 
প্ররজষ্যন্‌ বাহরে অহ্মস্মাৎ স্থানাদাস্ম। হন্ত তে অনয়া কাত্যায়ন্যা সহ 
অন্তং করবাণীতি। অথাপি উত্তানঃশাসনাসি মৈত্রোয়। এতাবদরে খল্বমৃতত্বমূ। 
ইতি হোল্তবা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবরাজোতি।” ভাষ্যকার বৃহদারণ্যকোপাঁনষদের এই 
মৈত্রেয়ী ্রান্গণের আদ্যন্তভাগ উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। মৈ্রেয়ী-্রাহ্মণে অধ্যাত্ম- 
বিদ্যার সারকথা বলা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণেই “আত্মা বাহ্‌রে দুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রোয়, আত্মনো বাহরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা 
বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্‌” (বৃহদারণ্যক ২-৪-৫) বলা হইয়াছে। 
এই মৈৱেয়ী-ব্ৰাহ্মণাস্থত বাক্যই ব্রহ্ষস,ত্রের ১-৪-১৯ সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। 
“আত্মা বাহরে দুষ্টব্যঃ” ইত্যাদি শ্রদীত উপজীবন করিয়াই আত্মাকে প্রধান 
প্রমেয়রূপে সমস্ত দর্শনশাস্ত্ে নিদ্দেশ করা হইয়াছে। আত্মদর্শনের উপায়ও 
শ্রবণ, মনন ও নাঁদধ্যাসন, যাহা সমস্ত দর্শনশাস্ত্ে আলোচিত হইয়াছে, 
তাহাও এই মৈত্রেয়ী ব্রান্মণেই প্রদার্শত হইয়াছে। 

আবার ন্যায়ভাষ্যকার ৪-১-৬১ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, “ দরচ্ট্‌প্রবন্তু- 
সামান্যাচ্চ অপ্রামাণ্যাননপপত্তিঃ। যে এব মন্বরাহ্মণস্য দুষ্টারঃ প্রবস্তারশ্চ 
তে খল; ইতিহাসপদরাণস্য ধর্মশাম্ত্স্য চ।” আবার বলিয়াছেন, “বিষয়- 
ব্যবস্থানাচ্চ যথাবিষয়ং প্রামাণ্যমূ। অন্যো মন্ত্রাহ্মণস্য বিষয়োহন্যশ্চ হীতহাস- 
পঢুরাণধ্ম্মশাস্ত্রাণাম্‌ 1 যজ্ঞো মন্ত্ৱাহ্মণস্য, লোকব্ত্তামাতহাসপ;রাণসা, লোক- 
ব্যবহারস্থাপনং ধন্মশাস্ত্রস্য বিষয়ঃ।” ভাষ্যকারের এই সমস্ত উক্তি হইতে 
বুঝিতে পারা যায়_ভাষ্যকার পরম বৈদিক, পরম আস্তিক। 

ভারতীয় বৈদিক দাশশীনকগণের দর্শনচিন্তার মূল উৎস বেদ। 
বেদের সংতা্রাক্মণ-আরণ্যক প্রভাতি অধ্যাত্মচিন্তার লীলাভূমি। ভারতের 
যেকোনও চিন্তার উৎপত্তিস্থান বেদ। ন্যাযবৈশোষক, সাংখ্য-গাতঞ্জল, 
পরবমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা_এই বড়ুদর্শনই সাক্ষাৎভাবে বেদ হইতে 
উদ্ধত হইয়াছে। যে সমস্ত মহর্ষি বেদের প্রবন্তা, বেদের ব্যাখ্যাতা ও 
বেদার্থের অনষ্ঠাতা-আদরের সাঁহত বেদার্থের অন্যন্ঠান কারয়া যাঁহারা 
বেদবাসিতবাদধ, তাঁহারাই পূব্বেন্তি ছয়খানি দর্শনের প্রণেতা ৷ 

ভগবান, বেদ অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিত। এই বিদ্যাস্থানগাীলর 
প্রণেতা খাষবন্দ। প্রাণ, ন্যায়, মীমাংসা; ধর্মশাস্ত এবং শিক্ষা-কজ্প- 
ব্যাকরণ-নিরম্ত-ছন্দঃ-জ্যোতিষ- 


রী তষ-এই ছয়টি বেদাঙ্গ; পুরাণাঁদ চাঁরাট ও 
শিক্ষাকতপ প্রভৃতি ছয়াট_এ 


ন্যায়শাস্তে অপব্গের স্বরূপ ৬৫ 


পব্বেন্তি দশাট অঙ্গ ও উপাঙ্গ__এই চতুদ্দ্শশাঁট বিদ্যাস্থান নামে কীর্তত 
হইয়াছে (যাজ্ঞবলক্যস্মীত ১-৩)। বেদসমূহে যে অধ্যাত্সাচন্তার বীজ নাহত 
রাহয়াছে, বৈদিক দার্শানকগণ তাহারই বাতি কারবার জন্য দর্শনশাস্ত্- 
সমূহের প্রণয়ন কাঁরয়াছেন। এইজন্য ভারতীয় বোদিক দর্শনসমূহ অধ্যাত্ম- 
চিন্তার সুক্ষ বিশ্লেষণে পাঁরপূুর্ণ। বোদিক দার্শীনকগণের দর্শনাঁচন্তা 
কোনও ব্যান্তবিশেষের তাৎকালিক কৃতৃহলানিবাত্তর জন্য চিত্তের ?বলাসমান্র 
নহে। এই দর্শনচিন্ঠতার মূল বেদ। বেদার্থের সারসংকলনপৃব্বক য্যন্তির 
সাহায্যে বেদের অর্থতত্বে অধিকারী পুরুষের দডঢ় শ্রদ্ধা উৎপাদন ও সেই 
তত্ত্বের প্রত্যক্ষের জন্য ভারতীয় দর্শনসমূহ নানাপ্রোতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
য্যান্তদ্বারা নির্মলীকৃত-বেদার্থ অধিকারী পুরুষের হৃদয়ে অপরোক্ষভাবে 
প্রাতভাসনের জন্য যে-সমস্ত রীতি দর্শনশাস্তে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা 
সম্পূর্ণভাবে প্রাতপাদন কারবার জন্য বাবধ দার্শীনক-প্রস্থান গুরীশষ্য- 
রাহয়াছে। এজন্য কোনও ভারতীয় দর্শনই 'বিচ্ছিন্নমূল নহে এবং অনমচ্ঠাতৃ- 
পারম্পযশিন্যেও নহে। শাম্্, য্যান্ত ও অনচ্ঠাতু-পরম্পরা_এই তনাঁট একান্রত 
হইতে গযরাশষ্য-সম্প্রদায় এক একটি দার্শানক-সিদ্ধান্তে আরুঢ় হইয়া 
তাঁহাদের জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে স্বাঁসদ্ধান্তের অভিমুখ করিয়া অধ্যাত্ম 
সম্পদ লাভের জন্য সন্নদ্ধ রহিয়াছেন। এই সমস্ত "দার্শীনক-প্রবাহে যে 
সমস্ত খাঁর, মহার্ধ ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অধ্যাত্ম-সম্পদের পরাকাচ্ঠা 
লাভ কারয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজ 
পযন্তিও ভারতবাসী অধ্যাত্স-সম্পদ্‌-লাভের জন্য দার্শীনক-ীসদ্ধান্তান;সারে 
{নিজের জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত কাঁরয়া চালয়াছেন। 

হারভদ্রস্র-প্রণীত “বড়দর্শনসমনচ্চয়ে'র টীকা “তর্করহস্যদীপকা'- 
গ্রন্থে ন্যায়শাদ্তরীয় গ্রন্থের ও গ্রন্থকারগণের একাঁট সূচিপত্র প্রদান কারতে 
গুণরত্ব  বালয়াছেন__“তকর্গন্থাঃ ন্যায়স,ত্র-ভাষ্য-্যায়বার্তক-তাৎপর্যটাকা- 
তাৎপয্যপারিশনদ্ধি-্যায়ালঙকারবত্তয়ঃ ক্রমেণ অক্ষপাদ-বাৎস্যায়ন-উদ্দ্যোতকর- 
বাচস্পাত-শ্রীউদয়ন-প্রীকণ্ঠাভয়াতিলকোপাধ্যায়ীবরাচতাঃ। ভাসবক্প্রণীতে ন্যায়- 
সারে অষ্টাদশ টীকাঃ। তাস মুখ্যা টাকা ন্যায়ভৃষণাখ্যা ; ন্যায়কাণকা 
জয়ন্তবিরচিতা ন্যায়কুসমমাঞ্জালি-তকশ্চি।” (ষড়দর্শনসমচচ্চয়, ৯৪ প্‌ঃ)। গুণ- 
র্পরদার্শত নৈয়ায়িকগণের এই সূচি হইতেও প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ও 
তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থরাশর পরিচয় অবগত হওয়া যায়। 
*. কেবল যে ভারতের বৈদিক দার্শানকগণই বেদের অধ্যাত্মীচন্তার 
সম্প্রসারণ কাঁরয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু বিজ্ঞানমান্রবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ ও 


৩৬ ভারতী দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


নৈরাত্ম্যবাদ প্রভাতর প্রচারক বৌদ্ধ দার্শানকগণও বেদের উপনিষদ্‌ভাগ হইতে 
এবং বেদের অর্থবাদবাক্যসমূহ হইতে স্ব-স্ব জাশয়ানদসারী [সদ্ধান্তসমূহ 
সঙ্কলনপণর্্বক প্রচারিত করিয়া তাঁহাদের জীবনস্রোতকে সংযত কাঁরয়াছেন। 
এই কথা জৈমানসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে স্মৃত্যাচারপ্রামাণ্যাঁধকরণে 
ভট্রপাদ কুমারল স্পষ্টভাবে নিন্দেশ কাঁরতে বলিয়াছেন" বিজ্ঞানমাত্রক্ষণভঙ্গ- 
নৈরাত্মযাদিবাদানামাপ উপনিষদর্থবাদ-প্রভবন্বমূ, বিষয়েষ; আত্যান্তিকং রাগং 
লিবর্তায়তুম্‌ ইত্যুপপন্নং সর্বেধাং প্রামাণ্যম্‌” (জৈ. সু. ১-৩-২ আধকরণ)। 


যে অভিপ্রায়ে বৈদিক দার্শীনকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই একই 
আভপ্রায়ে বৌদ্ধ-জৈন প্রভূত দাৰ্শানকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমস্ত ভারতীয় 
দশনিসমুহে আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভই চরম লক্ষ্য। চরম লক্ষ্য এক হইলেও 
অধিকারী প;রুষগণের আশরের তারতম্যপ্রযুস্ত নানাবিধ দ্যাষ্টভেদ ঘাটয়াছে। 
তাহাতে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য সাধনের নানা বৈচিত্র্য পাঁরলক্ষিত 
হইলেও চরম লক্ষ্যসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভই 
যে সকল দর্শনের একমাত্র চরম লক্ষ্য, ইহাতে ভারতীয় দাশশীনকগণ 
সকলেই এককণ্ঠ। সমস্ত দুখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য ভারতের সমস্ত 
দার্শীনকসম্প্রদায় নানাবিধ প্রবাহে প্রবাহিত “হইয়া একই গন্তব্যস্থলে 
উপনীত হইয়া থাকেন। এজন্য আপাতদযীষ্টতে মতভেদ পাঁরলক্ষিত হইলেও 
চরম লক্ষ্য সকলের এক বলিয়া ই'্হাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও রোধ নাই। 


যাহারা অভ্যুদয়ের সহিত নিঃশ্রেয়স কামনা করেন, তাদ্‌শ দার্শীনকগণ 
অভ্যুদয়লাভের জন্য জাগাঁতক পরিস্থিতির সংরক্ষণও কর্তব্য বালয়া মনে 
করেন। জাগাতিক পরিস্থিতির সংরক্ষণ ব্যতীত যেমন অভ্যুদয়লাভ হইতে 
পারে না, এইরূপ নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হইতে পারে না। এইজন্য নৈয়া্িক, 


বৈশোষিক, মীমাংসক প্রভৃতি দাশশীনকগণ জাগতিক পরিস্থিতির রক্ষার জন্য, 
জাগাঁতক ব্যবহারের পরিপালনের জন্য এ 


ই'হারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেরস-_ উভয়াদকেই সমানভাবে দন্টরক্ষা কাঁরয়াছেন। 


আর যাহারা তীব্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন তাঁহারা জাগতিক 


বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। জাগাঁতক মর্যাদারক্ষণে যে তাঁহারা তীক্ষ/ 
দৃষ্টি দিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদের অপরাধ নহে। ইহার জন্য তাঁহাদের 
অধিকারই দায়ী। যেমন, খণ্ডনগ্রন্থে বলা হই _" বস্তুতচ্তু বয়ং প্রপণ্ট- 
সত্তবব্যবস্থাপন'বিনিবৃত্তাঃ স্বতঃসিন্ধে চিদাত্মান বহ্ষতত্বে কেবলে ভরমবলম্ব্য 
চারতার্থাঃ সুখমাস্মহে ” (থণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ১৩১ পু, কাশী সং.)। 


২ 


ন্যায়শাস্ত্রে অপবর্গের স্বরূপ a 


যাহা "হউক, আমরা ন্যায়সূন্রের ভাষ্যকার বাংস্যায়নের উন্তিসমূহ 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া ঘযে, ন্যারদর্শন শ্রৌতাসদ্ধান্তের বিরোধী ত নহেই, 
প্রত্যুত অতিশয় অনুকূল। ভাষ্যকার বহতর ঝক্‌ মন্ত্র ও উপানিষদ্‌বাক্য 
উদ্ধত করিয়া অপবর্গের বা মোক্ষের সমর্থন কারয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যকারাঁদর 
এই শ্রতপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া পরবস্তাঁ কালের নৈয়ায়কগণের মধ্যে কেহ 
কেহ ন্যায়দর্শনে শ্রোতীসির্ধান্তের সংগ্রাহক সূতও যোজনা কাঁররাছলেন। 
যেমন, শান্তিপরেরু রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পাত* গোচ্বামি-ভ্াচরয। এই 
গোস্বামি-ভউট্টাচর্য মহাশয়-প্রণীত 'ন্যায়সত্রবিবরণ" নামক একখান ন্যায়সঃন্রের 
বৃত্তি প্রাসন্ধ গ্রন্থ। এই গোস্বাম-ভট্রাচার্য মহাশয় স্বীয় 'ন্যায়সূত্রীববরণে " 
ন্যায়সূত্রের চতুথধ্যায়ের দ্বিতীয়াহকের শেষে অক্ষপাদরচিত একাঁটি সমুত্রের 
নিদ্দেশ করিয়াছেন। সূত্রটি এই“ তত্ন্তু বাদরায়ণাৎ” (অ. সু" ৪-২-৫০- 
কাশন 'পাণ্ডিত" পান্কায় মটাদ্রত পুক্তকের ২৯৯ পঃ)। এই সূত্রের দ্বারা 
স্পল্টভাবে নিদ্দেশ করা হইয়াছে যে, আত্মতত্ যাহা উপানিষৎ প্রাতপাদ্য, তাহা 
আংশকভাবে অক্ষপাদস/ত্রে আলোচিত হইলেও আত্মার ষথার্থতত্ব বাদরায়ণ- 
প্রণীত 'রক্ষসত্র' হইতে অবগত হইতে হইবে। উত্ত গোস্বাম-ভট্রুচাের মতে 
ন্যায়সুত্রের শেষ শ্লোক হইতেছে_ 


“আম্নায়া্থীবরোধেন ন্যায়চচ্চাং করোতি যঃ। 
=» প্তেন নিঃশ্রেযসং প্রাপাং গোমায়ুযোনরন্যগ্রা। |" 


প্লাকটি অক্ষপাদরচিত বলিয়া গোস্বাম- 


ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে বাঁলয়াছেন_* গ্রন্খাবসানে স্বশাস্রস্য ফলমুপসংহরাঁত 
আচ্নায়ার্থেত্যাঁদ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, অক্ষপাদ গ্রন্থের অবসানে স্বরচিত 
ন উপসংহার কারতেছেন। বেদার্থের অবিরোধে যে ন্যায়- 


শাস্ত্রের চচ্চা কাঁরবে সেই নিঃশ্ৰেয়স লাভ কাঁরবে। বেদার্থের বিরোধে ন্যায়- 


পন্বভাগাঁ রামানন্দতার্থদ্বামী তংপ্রণীত ‘ যথার্থ মঞ্জারী'র শেষভাগে 
বলিয়াছেন_"-অহো মহচছাস্াচারা নৈয়ারিকা অপি এতৎ তু কণ্টকাবরণং 
কৃতবন্তঃ, তত্ন্তু বাদরায়ণাদিকৃতগ্‌ ইত্যাহ:ঃ, িমন্যে ইতি ৷” (দীনেশচন্দ্র 
ভাচা প্রণীত “বঙ্গে নব্যন্যায়চচ্চা” গ্রন্থের ২৪০ প+ )। 


০টি 
পণ্ডিত ছিলেন) স্মৃতিন্যায়াদি নানা শাগ্রে 
তাঁহার নব্যন্যায়ের * মোহনীয়! পত্রিকাসমূহ 
ছিল-দীনেশচন্্র ভটটাচাধ্য-প্রণীত “বন্ধে 


* ইনি এন্ডিপুর বিহত্যমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ 

উহার রচিত টাকা ও নিবন্ধ বাংলার সর্বত্র এবং 

* একসময়ে বাংলার বাহিরেও প্রচারলাভ করিয়া 
নব্যন্যায়চর্চ।” গ্রন্থের ২৩৭ পৃঃ রষ্টব্য। 


৬৮ ভারতীয় দশনশাস্ত্রের সমন্বয় 


যাঁদও গোস্বামি-ভট্টাচার্য-ধৃত সত্ৰ ও শাস্ত্রের ফলোপসংহারক বাক্য 
ন্যায়ভাষ্য, বার্তক প্রভৃতি ন্যায়শা্ত্ের কোনও প্রামাণিক গ্রন্থের ছারা সমা্থত 
হয় নাই, তথাপি ন্যায়ভাষ্যকার বাওস্যায়ন শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বালয়াছেন-__ 


মধুস্‌দন সরস্বতী-প্রণীত “অদ্বৈতরত্বরক্ষণ গ্রন্থেও শ্রোতাঁসদ্ধান্ত 
গুদশনিপব্বক" বলা হইয়াছে__“ভেদজ্ঞানন্ত সবথা, ম্যান্তপ্রাতিবন্ধকমূ। 


“গোঁতমাদীনামাপ অন্ৈব তাৎপযাম্‌ ” (অদ্বৈতরতবরক্ষণ, ৪০ প্‌ঃ)। আবার উন্ত 
প্রল্থে অন্যত্র তিনি বালয়াছেন_“তথা চ শ্রয়তে মোক্ষধর্ম্মে_ 
‘আন্বাীক্ষকাীং তর্কাবদ্যাম্‌ অন্ঃরক্তো নিরর্থিকামূ। 
তস্যেবং ফলানির্বাত্তঃ শৃগালত্বং বনে মম।" 

(মোক্ষধম্ম, ১৮০ অঃ, ৪৯ শ্লোক)। 
শনুরপ্যাহ_ হৈতুকান্‌ বকব্ত্তীংশ্চ বাঙ্মান্রেণাপি নাচায়েং ৷ ‘যক্ত_প্ঢুরাণ- 
ন্যায়মীমাংসা বন্মশাস্তরাগামাশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধৰ্ম্মস্য চ 
চতুদ্দশ।।' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনমূ। তদাঁপ পদার্থব্য্যৎপাদনদ্বারা বিদ্যান্ত- 


ম্া্ডিহেতুত্বপরমূ। “নৈষা তকে মাতরাপনেয়া' ইতি আ্াতাবরোধাৎ। 
ভেদপ্রাতপাদকানাং চ তকা্ণাং শ্রাতিবরোধেনাভাসত্বাং। তস্মাৎ ন্যায়- 
শাস্তরাধ্যয়নং ন নিষিধ্যতে, শত তৎপরত্বমূ। “অনুরক্তো নিরার্থকাম্‌? 
ইতি বচনাং” (অদ্বৈতরত্বরক্ষণ, ৩৬ পূঃ )। 

মধসদনের এই উত্তির অভিপ্রায় এই যে, মহাভারতের শান্তিপর্ছের 


বিলাল হা মনও বলনা হে 
পা্রণযগণকে এবং বকবৃত্তি পুরুষগণকে বাক্যমান্ৰদ্বারা অচ্চনা কারবে না। 
আর যে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, প্রাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধম্মশাস্ত এবং 
শিক্ষাদি 
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ন্যায়শা্ত্রে অপবগে'র স্বরুপ ৩৯ 


মান্তসাধন জ্ঞান তকর্মান্রদ্বারা লব্ধ হইতে পারে না। অভেদপ্রাতপাদক শ্রুতির 
'বিরোধপ্রয্ন্ত ভেদপ্রাতপাদ্ক তর্ক সতর্ক নহে, কিন্তু তাহা তকভাস। 
এজন্য আমরাও পদার্থব্যৎপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়ন নিষেধ করি না, কিন্তু 
ন্যায়শাস্ত্-প্রাতপাদক আত্মজ্ঞানই মোক্ষের সাধন, এইর্‌পে ন্যায়শাস্ব্ের 
মোক্ষসাধন জ্ঞানপ্রাতপাদনে তাৎপর্যস্বীকারেই আপত্তি কার। এইজন্য মোক্ষ- 
ধম্ম্রে বচনে “অনুরক্ডো নিরার্থকামৃ" এই বাক্যের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের অংশ- 
বিশেষে অনঃরাগই নিন্দিত হইয়াছে। রর = 

বাঙ্গালী দাঁণ্ডিস্বামী মধ্বস্‌দনসরস্বতী প্রসিদ্ধ মাহম্নঃস্তোত্রের টীকা 
রচনা করিয়াছলেন। এই স্তোত্রের প্রয়ীং সাংখ্যং যোগঃ পশদপাঁতমতং 
বৈষবামাতি' এই শ্লোকের টাকায় প্রায় ভারতীয় সমস্ত দার্শানক প্রস্থানের 
আলোচনা কাঁরয়াছেন। মধুসূদনের এই আলোচনাংশ “প্রস্থানভেদ' নামে 
প্রসিদ্ধ এবং তাহা স্বতন্্রভাবে মদাদ্রতও হইয়াছে। এই প্রস্থানভেদের শেষভাগে 
মধুস্‌দন বাঁলয়াছেন, ‘সব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তণাং মুনীনাং বিবর্তবাদ- 
পর্যবসানেন আদ্বতীয়ে পরমেশ্বরে প্রাতপাদ্যে তাংপর্যাম্‌। ন হি তে মুনয়ো 
ভ্রান্তাঃ সব্বক্ঞত্বাত্তেযামূ। কিন্তু বাহর্বি বয়প্রবণানাম আপাততঃ পরমপ7রুার্থে 
প্রবেশোা ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। 
তত্র তেষাং তাৎপযমিবুদ্ধবা বেদাবরুদ্ধেহপ্যর্থে তাৎপযমি;তপ্রেক্ষমাণাঃ 
তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গন্রন্তো জনা নানাপথজুবো ভবন্তি।” 

ইহার আভপ্রায় এই যে, ভারতীয় দার্শীনকগণের মধ্যে চাঁরপ্রকার বাদ 
প্রাস্ধ আছেঃ (১) বৌদ্ধসম্মত সংঘাতবাদ, (২) বৈশোষকাদসশ্মত আরম্ভ- 
বাদ, (৩) সাংখ্যাদসম্মত পাঁরণামবাদ ও (৪) অদ্বৈতবেদাল্ত্যাদসম্মত 
বিবর্তবাদ। মধুসুদন বাঁলয়াছেন, সমস্ত দাশশীনক প্রস্থানের প্রবন্তাঁয়তা 
পরমে*বরই সমস্ত শাস্ত্রের প্রাতপাদ্য। কারণ, দর্শনপ্রস্থানসমূহের প্রবর্তীয়তা 
ম্ীনগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারা সকলেই সব্বজ্ঞ। 
সব্বজ্ঞ মুনগণ-প্রবর্তিতি দর্শনপ্রস্থানসমূহে আপাততঃ প্রতীয়মান মতভেদের 
কারণ আঁধকারী পুরুষগণের আশয়বোচিন্র্য। বাহ্যবিষয়ে অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে 
আসন্তাচভ পুরুষগণের প্রথমতঃই পরমপনরার্থে প্রবেশ হইতে পারে না। 
পরমপযরুযার্থে প্রবেশ হইতে না পারলেও তাহারা নাস্তিক হইয়া অধঃপাঁতত 
না হউক, এজন্য অর্থাৎ তাহাদের নাস্তিক্য-নিরাকরণের জন্য সব্বজ্ঞ 
মীনগণও নানাবিধ দর্শনপ্রস্থান প্রবার্তত করিয়া নানাবধ প্রকারভেদ প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের আদ্বিতীয় পরমে*্রর-প্রাতপাদনেই তাংপর্য্য। 
বেদৈকবেদ্য আঁ্বতীয় পরমেশ্বরে দর্শনপ্রস্থানপ্রবন্তায়তা সব্থজ্ঞ মদীনগণের 
তাৎপর্যা বাঁঝতে না পারিয়া নাস্তিক্য-নিবারণের জন্য তাঁহাদের উৎপ্রোক্ষত 


80 ভারতীয় দর্শনশ স্তের সমন্বয় 


বেদাবরদুদ্ধ অর্থেও তাঁহাদের তাৎপর্য উৎপ্রেক্ষণ করিয়া বেদাবর্দ্ধ মতও 
উপাদেয়রূপে গ্রহণ কাঁরয়া লোক নানা দার্শীনধপরস্ধানে প্রবার্তিত হইয়া 
থাকে। যাহা হউক, এই সমস্ত আলোচনাদ্ধারা শ্রদীতপ্রাতপাদ্য অর্থেই যে 
ন্যায়শাস্ত্ের পরম তাৎপর্য, তাহা বলা হইল। 

- ন্যারশাদ্তের অবিরোধপ্রদর্শন সমাপ্ত।- 


বৈশেষিকদর্শনের আলোচন। « 


প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ কাঁরয়াছেন, তাহাতে তান বলিয়াছেন, “ পদার্থধ্ম্ম“- 
সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ।” এই বাক্যের অথ“প্রদর্শনের জন্য “ন্যায়- 
কন্দলী'কার শ্রীধর ন্যায়কন্দলীতে বলিয়াছেন, মহান্‌ উদয়রূপ মহৎ ফল 
অথাণ অপবর্থ যে পদার্থধম্মসংগ্রহ হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই 
মহোদয় পদাথধিম্মসংগ্রহ আমি বলিব। প্রশস্তপাদভাষ্যে উন্ত “মহোদয় ' 
শব্দ কি অর্থে' প্রযুক্ত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শ্রীধর ন্যায়কন্দলীতে 
মহোদয় না অপবগ্ের বহুবিধ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া তাহার নিরসন 
কারয়াছেন ; পরে নিজের অভিমত অপবর্গ স্বরূপ বলিয়াছেন, “তস্মাদহিত- 
নিবৃত্তিরাত্যন্তিকাী মহোদয় ইতি য্তমূ।” ইহার অভিপ্রায় এই যে, আত্যান্তক- 
দুঃখনিবৃত্তিই ‘মহোদয়’ অর্থাৎ অপবৰ্গ। এই প্রসঙ্গে ন্যায়কন্দলী'কার 


বেদান্তাঃ প্রমাণামিতি বয়ম্‌।” 

এই দঃখনিবৃতিরূপ অপবর্গে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রীধর 
প্রথমে তাকিকিমতের অন্যবাদ করিয়া বালয়াছেন, তস্যাঃ সম্ভাবে কিং 
প্রমাণমূ ? “দ্ঠখসন্তাতির্াম্ম্ণী অত্যন্তমাচ্ছদ্যতে সন্তাতক্থাদ্‌ দীপসন্তাতি- 
বদিতি তার্ককাঃ।” ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই আত্যন্তিক দঃখানবৃত্তির 
সদ্ভাবে প্রমাণ কিঃ যাহা যাহা সন্তাঁত অর্থাৎ কাধপ্রবাহ, তাহার আত্যান্তিক 
উচ্ছেদ হইয়া থাকে। যেমন, প্রদীপসন্তাতি। প্রদীপসন্তাত একটি স্থিরবস্তু 
নহে। কিন্তু প্রাতক্ষণে তত্তুং তৈলাবন্দ্; প্রজবলিত হইয়া প্রদীপশিখারূপে 
প্রতিভাত হয়। এইজন্য গ্রুদ্থীপ একটি প্রবাহরূপ সন্ততি। এই প্রদ্দীপ- 
সম্ভতির যেরূপ আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, এইরূপ জাবেরও দুঃখসন্তাত বা 
দর্ঠখধারা অথবা দুঃখপ্রবাহের আত্যান্তিক উচ্ছেদ হইবে। এই অনুমানদ্বারা 
দধসন্ততির আত্যান্তিক উচ্ছেদের সন্ভাব সিদ্ধ হয়। ইহা ীঁককগণ 
বলিয়া থাকেন। অপবর্গের সাধক এই অনুমানটি তাকিকিগণের অভিমত 
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হইলেও “ন্যায়কন্দলী'কারের আঁভপ্রেত নহে। কেন আভপ্রেত নহে, তাহা 
প্রকাশ কাঁরতে “ন্যায়কন্দলী'কার বলিয়াছেন, “তদযুন্তমূ, পার্থবপরমাণু- 
রূপাঁদিসন্তানেন ব্যাভচারাৎ।” 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাকিকগণ যে বালয়াছেন, সন্তাতিমাত্রেরই 
আত্যান্তিক উচ্ছেদ হইয়া থাকে, তাঁহাদের এই প্রদার্শত ব্যাপ্তিই সিদ্ধ নহে। 
কারণ, তাহাতে ব্যাঁভচার দোষ আছে। যেমন, নিত্য পার্থব পরমাণুর, 
রূপরসগন্ধস্পর্শ সর্বদাই পাকবশতঃ অন্যথা অন্যথা উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
পার্থব পরমাণুর রূপাঁদ পার্থৰ পরমাণুর মত নিত্য নহে, কিন্তু নিত্য 
পার্থৰব পরমাণুতে পাকবশতঃ সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন রূপরসাদ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। এজন্য পার্থিব পরমাণুতে প্রবাহক্রমে তাহার রূপরসাঁদ 
উৎপন্ন হয় বালয়া পার্থব পরমাণুতে রূপরসাঁদর ধারা বা সন্তাঁত স্বীকার 
কাঁরতে হয়। এই পার্থব পরমাণুর রুপাঁদসন্তাততে সন্তাঁতত্বহেতু আছে, 
কিন্তু পার্থব পরমাণুর রূপাঁদসন্তাতর কোনও কালে অত্যন্ত উচ্ছেদ 
হয় না। অথাৎ এমন কোনও সময় হইতে পারে না, যে সময় পার্থব 
পরমাণু থাকিবে, কিন্তু তাহার রুপাঁদ থাকবে না কিম্বা সেই পার্থব 
পরমাণূতে কোনও কালে আর রূপাদির উৎপত্তি হইবে না। রূপাঁদ রাহত 
পার্থৰ পরমাণু চিরকাল অবস্থান কাঁরবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। 
সুতরাং সন্তাঁতৃত্বহেতু পার্থিব পরমাণ্‌ রূঃপাঁদিসন্তীততে ব্যাভচারী 
হইয়াছে বলিয়া" সন্তাঁতত্বহেতুদ্ধারা জাঁবগত দঃঃখসন্তীতরও আত্যন্তিক 
উচ্ছেদের অন্যামাত হইতে পারবে না। এইরূপ বিচারপরম্পরা প্রদর্শন কাঁরয়া 
অথাৎ এই সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা আম 'অদ্বয়াসাদ্ গ্রন্থে কাঁরয়াঁছ 
(ন্যায়কন্দলী, ৫ প্‌, বিজয়নগর সং.)। 

প্রশস্তপাদভাষ্যের অপর টাকা “িরণাবলী'তে আচার্য উদয়ন 
অপবর্গীসাদ্ধর প্রমাণরূপে “কন্দলীকার'প্রদার্শতি অনন্মানাটই প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। কেবলমাত্র বৈলক্ষণ্য এই যে, কন্দলীকার “হাতি * তাঁককাঃ’ 
এইরূপ বিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাকিকিগণ অপবর্গসাধক 
এই অনমান প্রদর্শন কিয়া থাকেন। কিন্তু আচার্য উদয়ন অপবর্গসাধক 
এই অনুমানটি প্রদর্শন কাঁরয়া “ইত্যাচার্যযাঃ' এইরূপ বিয়াছেন। আচার্য 
উদয়নের বন্তব্য এই যে, ন্যায়বৈশোষক আচার্যূগুণ অপবর্গাসাদ্ধির জন্য 
এই অনমানটি প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন। অপবর্গ এই অনমানপ্রমাণ সিদ্ধ । 
পরে আচার্য উদয়ন কন্দলীকারপ্রদার্শত ব্যাভচার দোষের উল্লেখ কাঁরয়া 
তাঁহার নিরসন কাঁরতে বলিয়াছেন, “পার্থবপরমাণ্গতরুপাঁদিসন্তানেন 
অনৈকান্তিকামিতি চেন্ন। সবত্মিগতদ:ঃখসল্তাঁতপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাপ্যন্ত- 
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ভবাৎ। ন হি সব্বমদান্তপক্ষে সন্বেপাত্তীনমিত্তস্যাদস্টস্যাভাবাৎ তদঃৎপত্তো 
বীজমাস্তি। ন চ সব্বভোন্তুণামপবৃন্তৌ তদুংপূ্তেঃ প্রয়োজনমাস্ত। ন হি 
বাঁজপ্রয়োজনাভ্যাং বিনা কস্যাচৎ উৎপা্তরাস্ত (ঁকরণাবলী, ৫ গঞ্জ, 
কাশী সং.)। ॥ 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কন্দলীকার যে পার্থ পরমাণুর রুপাঁদি- 
পক্ষেই হেতুতে সাধ্যের ব্যাভচার প্রদর্শন করা হইয়াছে। পক্ষে বা পক্ষ- 
সমধম্মাঁতে হেতুর ব্যভিচারদোষ উদ্ভাবিত হইতে পারে না। উহাতে 
এইজন্যই পক্ষে বা পক্ষসমধন্মর্ণতে ব্যাভচারের উদ্ভাবন কথকসম্প্রদায়ের রপীত- 
বিরুদ্ধ । 

পার্থব পরমাণুর রুপাদসন্তাত অপবর্গসাধকানুমানে ফলতঃ পক্ষের 
অন্তভুন্ত হইল কিরূপেঃ উল্তানুমানে কেবলমাত্র দ:ঃখসন্তাতমাত্রকেই তো 
পক্ষরুূপে নিদ্দেশি করা হইয়াছে। পার্ঘব পরমাণুর রূপাঁদিসন্তাতকে তো 
পক্ষরুপে নি্দেশি করা হয় নাই। এইরূপ আপাত্তিতে আচার্য্য উদয়ন বালয়াছেন, 
“সব্বত্মিগতদুঃখসন্তাতপক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাঁপি পক্ষেইন্তভার্বাং।" ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত আত্মার দুঃখসন্ততি উত্ত অনুমানের পক্ষ। যে-কোনও 
একটি আত্মার দুঃখসন্তাঁত উত্ত অননমানে পক্ষ নহে। যাঁদ তাহা হইত, 
তবে যে-আত্মার দঃঃখসন্তাঁতির উচ্ছেদ হইবে না, সেই আত্মার দুঃখসন্তাঁতিতেই 
ত সন্তাঁতত্বহেতুর ব্যাভচার হইত। সুতরাং সন্তাতত্বহেতুর ব্যাভচার- 
প্রদর্শনের জন্য পার্থ পরমাণ্দর রূপাঁদিসন্তাতপর্যন্ত অনুধাবন কাঁরতে 
হইত না-এজন্য সব্বজাবের দ:ঃখসন্তাঁত প্রকৃতানমানে পক্ষরূপে নাট 
হইয়াছে বলিয়া ফলতঃ পাঁর্ঘব পরমাণ্রর রূপাঁদসন্তাঁতও উ্তান্মমানে 
পক্ষান্তভূতি হইয়াছে। 

পার্থিব পরমাণুর রূপাঁদসন্তাত িরূপে উত্ত অনুমানে ফলতঃ 
পক্ষরূপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে? তাহা প্রকাশ করিতে আচার্য বাঁলয়াছেন, 
সমস্ত আত্মার দ:ঃখসন্তাতির উচ্ছেদ সিদ্ধ হইলে স্ব্বমুন্তিই সিদ্ধ হইবে। 
জব্বরযান্তি সিদ্ধ হইলে সমস্ত উৎপাত্তিমৎকার্যের [নিমিত্ত অদৃষ্টেরও অভাব 
সিদ্ধ হইবে। কারণ, অদনষ্ট আত্মাতেই থাকে। অদম্ট আত্মাতে থাকিলে 
আত্মার সব্বদিনখের আত্যুন্তক উচ্ছেদরুপ মুক্তই হইতে পারে না। এজন্য 
সন্বমুত্তিপক্ষে অদস্টমাত্ের উচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা স্বাঁকার করিতে হইবে। 
কাষমান্রের নিমিত্তকারণ অদষ্টে না থাকিলে কোনও কার্যোর উৎপাত্ত হইতে 
পারিবে না। অদক্টই কারযামান্ের বাঁজ। কার্যামান্রের উৎপাত্তর বীজ লাই 
বলিয়া কামাই উৎপন্ন হইবে না, এবং সমস্ত ভোতৃজীবাত্মার অপবর্গ 
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হইলে কা্য্মাত্রের উৎপত্তির প্রয়োজনও থাকবে না। কারণ, ভোন্তৃপুরুষের 
ভোগাঁসাদ্ধর জন্যই কার্যের৯ উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমস্ত আত্মার অপবর্গ 
হইলে কোন আত্মাই আর ভোল্ডা থাকিবে না। ভোন্তাই না থাকলে কাহার 
ভোগের জন্য কার্য উৎপন্ন হইবে? সব্ঘদ্ান্তপক্ষে কাষের উৎপাঁত্তর বীজ 
অদন্ট ও প্রয়োজনরূপ ভোগ । এই উভয়ই নাই বাঁলয়া কোনও কারোরই উৎপাত্ত 
হইতে পারিবে না। সুতরাং পাকবশতঃ পার্থৰ পরমাণরও রূপরসাঁদর 
উৎপাঁত্ত হইবে না, তাহাতে পার্থব পরমাণুর রুপরসাঁদর সন্তাঁতর উচ্ছে 
কোথায়? 

‘ন্যায়কন্দলী’কার প্রভৃতির এ স্থলে বন্তব্য এই যে, সর্বমদন্তি সিদ্ধ 
হইলে অবশ্য সন্তাঁতত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শন করা যায় না। কিন্তু আমরা 
ত সৰ্ব্বমৃক্তিই স্বীকার কার না। এস্থলে আচারের বন্তব্য সব্বমদান্ড 
স্বীকার না কাঁরলে যাহার ম্যান্ত হইবে না, তাহার দঃঃখসন্তানেই ত 
পূব্বপক্ষীর স্থলান্তর গবেষণার আবশ্যকতা কিঃ এতদনত্তরে পূর্বপাক্ষগণ 
বলেন যে, আমাদের ব্যভিচার-প্রদর্শনস্থলের কোনও আগ্রহ নাই, সন্তাতত্ব- 
হেতুর ব্যাভচার-প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য। তাহা যাঁদ কোনও নিত্যবদ্ধ- 
পুরুষের দ:ঃখসন্তানে সম্ভাবত হয়, তাহাতেও আমাদের আপাতত নাই। 

অবশ্য এস্থলে আচার্যোর বন্তব্য এই যে, জর্বনদান্ত স্বীকার না 
কাঁরলে কতকগদীল জীবের দঃঃখধারা অনাদি ও অনন্ত, ইহা স্বীকার 
কাঁরতেই হইবে। দঃঃখধারা যে অনাদি, তাহা সকলেরই স্বীকার্য। কিন্তু 
পৃব্ব্পক্ষী জীবের দুঃখধারার অনন্তত্ব স্বীকার কারতেছেন। তাঁহাঁদগের 
মতে" কতকগন্ীল জাঁবাত্মার সংসার্যেকস্বভাবত্ব স্বীকার কাঁরতে হইবে। 
অর্থাৎ কতকগুলি জাঁবাত্মা অনাঁদকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্তি সংসারীই 
থাকিবে অথাৎ ইহারা চিরবদ্ধই থাকিবে। কতকগদীল জাবাত্মা যাঁদ 
চিরবদ্ধ হয় এবং তাহাদের দুঃখধারা যদি অনাদি ও অনন্ত হয়, কতকগ্যাল 
জাবাত্মা যদি সংসার্যেকস্বভাব হয়, তাহা হইলে সংসার্যেকস্বভাব জাবাত্ম- 
গণের মধ্যে আমিও দি নাঃ এরুপ সংশয় প্রত্যেকেরই উৎপন্ন হইবে। আমিও 
যাঁদ নিত্যবদ্ধ-জীবের মধ্যে পাঁরগাঁণত হই, তবে মোক্ষের সাধনাননজ্ঠান 
আমার পক্ষে নিতান্তই নিচ্ফল হইবে। মোক্ষের জন্য সন্ন্যাসাশ্রমপ্রবেশ 
প্রীত বৃথাই হইবে। তাহাতে কোনও জাঁধৈরই মোক্ষলাভের জন্য 
বরহ্মচয্ঠাদ বহূতর দ£ঃখমূলক সাধনে প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে অপবর্গ 
থাই সংসার হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহাতে মোক্ষপ্রাতপাদক 
শাস্ত্রসমূহও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইবে। এবং মোক্ষপ্রীতপাদক বেদেরও 


টি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


অপ্রামাণ্যই উপ্পাস্থত হইবে । ফলে কেহই মোক্ষলাভের জন্য রক্গাচয্যাদ দ:ঃখকর 
সাধনের অনুষ্ঠান কাঁরবে না। 

এস্থলে শ্রীধর ভট্টের বন্তব্য এই যে, যাঁদ সব্বদান্ত সম্ভাবিত হইত, 
তবে এতকাল পর্যন্ত হইল না কেন? যদি একটি কল্পে একজনেরও মযান্ত 
হইত, তাহা হইলেও আজ সংসার ডীচ্ছন্ন হইয়া যাইত; কারণ, অনন্তকল্প 
অতীত হইয়াছে। এতদত্তরে আচার্য বালয়াছেন, অনন্তকালও যেমন অতীত 
স্ইয়াছে, এরূপ অনন্তজীবও মুন্তিলাভ কাঁরয়াছে। তথাপি সব্বজীবের 
মত হয় নাই। কারণ, সম্প্রাতও সংসার প্রত্যক্ষাসদ্ধই রাঁহয়াছে। ইহাতে 
শ্রীধর ভট্ট বলেন, অনন্তকালেও যখন সর্বমদান্ত হয় নাই, তবে ভবিষ্যতেই 
যে হইবে ইহাতেই বা আশা ক? ফলকথা, অনন্তকালেও যখন সব্ব্মন্তি 
হয় নাই, তখন সব্বমযন্তি হইবে না ইহাই স্থির কথা। এতদস্তরে আচার্য 
বাঁলয়াছেন, সব্বমিদান্ত হইবে ইহাই মাত্র প্রমাণাঁসদ্ধ। কিন্তু অমুক দিনে 
হইবে, এরূপ কালানরমে কোনও প্রমাণ নাই। আরও কথা, সব্বনীন্ত যাঁদ 
সম্ভাবত হইত, তবে অতীত অনন্তকালে সব্ব্যান্ত সিদ্ধই হইত। তাহা 
যখন হয় নাই, তখন সব্বদুন্তি হইবে না-এইর্‌প যাহারা বলেন, তাঁহাদের 
" নিকট বন্তব্য এই যে, পূর্বপক্ষীরও ত অনন্তকাল অতীত হইয়াছে। এই 
বিগত অনন্তকালের মধ্যে তাঁহার যখন মোক্ষ হয় নাই, তবে ভাঁবষ্যংকালে 
যে তাঁহার মোক্ষ হইবে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি? সুতরাং মোক্ষের আশা 
পাঁরত্যাগ কারয়া দণ্ডনীতিশান্ত্, বাত্তশাস্ত, বাৎস্যায়নাঁদ-প্রণীত কামশাস্ত 
অথবা স্কন্দাঁদ-প্রণীত চৌর্যশাস্তের আলোচনা করাই ত পূর্বপক্ষীর উচিত৷ 
যাঁদ প্ন্থপক্ষী অতাঁত অনন্তকালে তাঁহার মোক্ষ না হইলেও ভাবিবযৎকালে 
হইবে এরূপ দডঢ়াবিশ্বাস রাখেন, তবে আমরাও বালব, অতীত অনন্তকালে 
সব্বমোক্ষ না হইলেও ভবিষ্যৎ কোন কালে অবশ্যই হইবে, কারণ সব্বমোক্ষ 
প্রমাণাসদ্ধ। 

ইহাতে শ্রীধর ভট্টের বন্তব্য এই যে, সব্বমোক্ষের উৎপাত্তই হইতে 
পারে না। কারণ সমস্ত উৎপত্তিমৎ বস্তুর উৎপত্তিতে অদৃম্টই কারণ। 
অদষ্ট না থাকলে কোনও বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সর্ত্ব- 
ম্দান্তর কারণ অদ্টই অনুপপন্ন। সর্বমীন্তর কারণ অদৃণ্ট অনুপপন্ন 
বলিয়া সব্বমিদীন্তর উৎপত্তি হইতে পারিবে না। এতদ;ত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন 
যে, ভোগ ও ভোগের সাধনই অদৃজ্টবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপবগ্ বা 
মোক্ষ ভোগও নহে, ভোগের সাধনও নহে। এজন্য তাহা অদম্টজন্যও নহে। 
অপবর্গ বা মোক্ষ অদৃম্টের নিবাত্তরপ। অদষ্টানবৃতিও অদল্টাল্তরসাধ্য 
হইবে এইরূপ স্বাঁকার করিলে একজনেরও অপবর্গ সিদ্ধ হইতে পারিবে না। 
এজন্য অদনল্টানিবৃত্তি অদস্টান্তরসাধ্য নহে বলিয়া সব্বর্মান্তর জনক অদৃষ্টের 


বৈশোষকদ্শনের আলোচনা ১৫ 


অপেক্ষা নাই। সুতরাং পরন্বপক্ষী যে বলিয়াছেন, সব্বসিদা্তর জনক 
অদষ্ট সম্ভাবিত নহে বাঁলরা সব্বনান্তর উৎপত্তি হইতে পারিবে না, তাহা 
অসঙ্গত। 

শ্রীধর ভট্ট ইহাতে আর একটি নূতন শঙ্কা উদ্ভাবন কারয়াছেন যে, 
সব্ব্তর সাধক অনুমানে প্রদীপসন্ততি-দক্টা্ত এবং দনঃখসন্তাঁত-পক্ষ। 
দৃষ্টান্ত প্রদীপসন্তাতি আদিমতী বালয়া তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া 
থাকে, কিন্তু দ:ঃখনন্তাত অনাদি বলিয়া তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ অসম্ভাবিত। 
এজন্য অনাদি দুঃখসন্ততির অন্যবৃত্তিই হইবে, কিন্তু তাহার নিবৃত্ত 
হইবে না। এতদত্তরে আচার্য্য বালয়াছেন যে, সন্তাঁতর মূলের অনুবাত্ততে 
সন্তাতর অনূবাত্ত এবং সন্তাঁতর মূলের উচ্ছেদে সন্তাঁতর উচ্ছেদ হইয়া 
থাকে। দডঃখসন্তাত অনাদি হইলেও তাহার মূল শিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যা- 
জ্ঞানের অন্বৃত্ততে দ:ঃখসন্তাতর অননবাত্ত এবং মূল িথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে 
দঃখসন্ততির উচ্ছেদ হইবে। মূলের উচ্ছেদ হইলেও সন্তাতর অনদবা্ত 
হইবে, ইহা সংগত নহে। সন্তাত আঁদমতাঁই হউক অথবা অনাঁদই হউক, 
মূলের উচ্ছেদে সন্তাতর উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী । মলের, উচ্ছেদবশতঃই যে 
সন্তাঁতির উচ্ছেদ হয় ইহা সকলেরই অনুভবাঁসদ্ধ। এজন্য আঁদমতী প্রদীপ- 
সন্তাঁতরও উচ্ছেদে কালানয়ম নাই। কোন প্রদীপসন্তাতি প্রহরমান্র অনদবর্তন 
বালয়াই সমস্ত আদিমৎসন্ততির যুগপৎ উচ্ছেদ হয় না। সন্তাঁতর মূলের 
উচ্ছেদে কালানিয়ম নাই বলিয়া, আমতা সন্তাঁতর উচ্ছেদে কালানয়ম থাকে 
নী। অনাদ দুঃখসন্ততি নিৰ্ম্মলা নহে। মিথ্যাজ্ঞানই দ:ঃখসন্তাতর মূল । 
তত্রজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে মিথ্যাজ্ঞানমলক দ:ঃখসন্তাঁতিরও অবশ্যই 
উচ্ছেদ হইবে। 

আচাধ প্রদর্শিত সব্বশনীন্ত সমর্থন সমাগ্ত। » 


এইস্থলে আর একটি বিশেষ কথা মনে রাখতে হইবে যে, ন্যায়াচার্য্য 
উদয়নের মতানদসারী বর্ধমানোপাধ্যায় প্রভীত নৈয়ায়কগণ এই সব্বান্তর 
সমর্থক। কেবলমাত্র 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধরাচ্র্যা ও “ন্যায়লীলাবতী'কার 
্রীবল্ভাচারয্ স্বৰ আচাৰ্য্য উদয়নের মতের অন্বর্তন করেন নাই বালয়া এই 
দুই জন বৈশোষিক আচার্য সব্বর্ান্তর সমর্থন করেন নাই। প্রশস্তপাদভাষ্যের 
« বাঙ্গালী টীকাকার কাশীনিবাসী পদযনাভামশ্র তাঁহার “সেতৃটনকাতে একটি 
নূতন শঙকা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, (“সেতু ৩১ পণ, কাশী সং) অর্থ ও 


৪৬ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সমন্বয় 


কাম সর্বসাধারণ বালয়া অর্থাৎ সকলেরই লভ্য বাঁলিয়া তাহা পুরুবার্থ হইলেও 
মোক্ষ পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ পর্্বসাধারণ নহে। যাহা 
সর্বসাধারণ নহে, তাহা প:রুষার্থ হইতে পারে না। সমস্ত পুরুষ যাহার 
অর্থ (কামনা) করে, সমস্ত পুরুষের দ্বারা যাহা আর্থত হইয়া থাকে, 
তাহাই প:রুষার্থ। সর্বপুরুষের দ্বারা অর্থ ও কাম আর্থত হয় বালয়া তাহা 
পনরূষার্থইি বটে। কিন্তু মোক্ষ পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ 
স-।সাধারণ নহে। সম্ব্ঢান্ত সম্ভাবত নহে বলিয়া মনুন্তর স্ব সাধারণতা 
নাই। সুতরাং মোক্ষ পঢরুযার্থই নহে। এরুপ শতঙকার উত্তরে পদযননাভমিশ্র 
বলিয়াছেন যে, “সব্ব্মন্তেরভবঃ ইতি কুতঃ?” কোন্‌ প্রমাণদ্বারা সব্ঘ- 
ম্টান্তর অভাব সিদ্ধ হইয়াছে? অর্থাৎ সব্মুন্ডির অভাবসাধক কোনও প্রমাণ 
নাই। কারণ যে শ্রবণমননাঁদ মোক্ষের সাধন, তাহা সব্বসাধারণ। শাদ্রাদরও 
জন্মান্তরে নৈবার্ণকত্ব সম্ভাবনা আছে। আরও বিশেষ কথা এই যে, কাশী- 
মরণাঁদদ্ধারা শংদ্রাদশরারাবচ্ছেদেও আত্মার মোক্ষ হইয়া থাকে। সৃতরাং 
মোক্ষসাধন শ্রবণাদি সর্বসাধারণ বলিয়া সব্বমান্তরও কোনও অনুপপত্তি 
নাই। 

প্রখ্যাত নৈয়ায়ক পদননাভমিশ্র এস্থলে শ্রীধর ভট্রের অনুরূপ 
আশঙ্কার অবতারণা করিয়া বাঁলয়াছেন যে, কতকগঢ়ল জীব সংসার্যোকসদ্বভাব 
অথাৎ নিত্যসংসারী, তাহাদের বন্ধের বা সংসারের কোনও দন উচ্ছেদ হইবে 
না, এইরূপ স্বীকার 'কারলে এরুপ স্বীকারকত্তরও ত নিজেরই এইরূপ 
শওকা হইতে পারে যে, আমিও সংসাযেকস্বভাব জীব ক না যাহাদের সংসারের 
নিবৃত্ত কোনও দিনই হইবে না। এইরূপ শঙ্কা সকলেরই হইতে পারে বাঁলয়া 
মোক্ষলাভের জন্য প্রবৃত্তিমান্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে ; অর্থাৎ মোক্ষকথায় 
[িলাঞ্জাল দিতে হইবে। এই পাঁরদশ্যমান -জীবসমূহের মধ্যেই খাঁদ 
কতকগুলি জীবের সংসার অনচ্ছদ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে মমূক্ষুও 
সেইরূপ জীব কি না, এরুপ সন্দেহের নিরাস হইবে রূপে? আর এই 
সন্দেহের নিরাস না হইলে সব্াবধ সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ কয়া অসংখ্য 
দুঃখ স্বীকার করিয়া কেই বা সান্দদ্ধ মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত হইবে? ফললাভে 
সন্দেহ থাকলেও লোকের ঈষংকর কার্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু মোক্ষ- 
লাভের জন্য সব্াবধ সাংসারক সুখের পাঁরত্যাগ ও অসংখ্য ক্লেশস্বীকাররূপ 
গদ্রঃতরসংরম্ভা প্রবৃত্তি কখনুও অম্ভাবিত হইতে পারে না। কোনও 
মতান7সারেই মোক্ষ অনায়াসলভ্য নহে। এই সুবিশাল জীবলোকে অন্ততঃ 
একটি জাঁবেরও মোক্ষলাভ ঘটিবে না, এরুপ নিশ্চয় থাকলে কাহারও 
মোক্ষলাভের জন্য গুরুতরসংরম্ভা প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। আর অসংখ্যাত « 
অনন্ত জীবের মোক্ষলাভ হইবে না এইরুপ নিশ্চয় থাকলে ত একটি 
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জীবেরও মোক্ষলাভের জন্য প্রবৃত্তি হইবে না। এজন্য মোক্ষলাভার্থ প্রবৃত্ত 
পদুরুবমাতরের প্রথমতঃ সমস্উ জীবের মোক্ষ হইবে ইহার অবধারণ আবশ্যক। 


এই প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে “ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে শ্রীবল্পভাচার্য্য 
বালয়াছেন যে, “তস্মাৎ শান্তো দান্ত উপরতাস্তাতিক্ষু সমাহিতঃ শ্রদ্ধাযুন্তো 
ভুত্বা আত্মন্যেবাত্সানং পশ্যেং”_এই শ্রুতি অনুসারে শমদমাঁদ মোক্ষের 
সাধন বাঁলয়া অবগত হওয়া গিয়াছে। যে-পদুরুষ নিজেকে শমদমাদিমান্‌ 
বায়া জানবে, সে. তাহার ভবিষ্যৎ মোক্ষেরও সত্তা অবগত হইতে পারিবে। 
সুতরাং মোক্ষ কথার উচ্ছেদ হইবে কেন? শমদমাঁদই ভাবী মোক্ষের চিহ্ন। 
অশান্ত অদান্ত পুরুষের মোক্ষ হইতে না পারলেও শান্ত দান্ত পদরষের 
মোক্ষ অবশ্যই হইবে, ইহা জানতে পারা যাইবে। 


এতদযস্তরে পদননাভমিশ্র বলিয়াছেন যে, শমদমাঁদ ক জীবের স্বভাব- 
দ্ধ অথবা প্রয়াসানভ্পাদ্য, প্রথম পক্ষ স্বীকার কাঁরলে স্বভাবাঁসদ্ধ শমদমাঁদ- 
বশতঃই সব্বজীবেরই মোক্ষ হইবে। আর প্রয়াসান্পাদ্য স্বীকার কাঁরলে 
মোক্ষকামী পঢরুষের শমদমাদ প্রয়াসনিষ্পাদ্য বালিতে হইবে। মোক্ষলাভে 
সান্দঙ্ধ হইলে মোক্ষের সাধন বহৃত্্রয়াসসাধ্য শমদমাদর 1সাদ্ধর জন্যই বা 
কে প্রবৃত্ত হইবে? ভোগার্থ প্রবৃত্ত পুরুষ শমদমাঁদলাভের জন্য প্রবৃত্ত 
হয় না। আরও কথা, মোক্ষরূপ কাযোর প্রাত আত্মা কারণ। সুতরাং 
কার্যতাবচ্ছেদক . মোক্ষস্ব ও কারণতাবচ্ছেদক আত্মত্ব, আত্মত্বরপে আত্মা 
মোক্ষত্বরুপে মোক্ষকাষ্েরে কারণ। এই আত্মা ও মোক্ষের কার্কারণভাবে 
মোক্ষত্ব কা্য্যতাবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম ও আত্মত্ব কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। এজন্য 
আত্মত্বরূপে আত্মা মোক্ষত্বরূপে মোক্ষের স্বরূপযোগ্য কারণ সিদ্ধ হইল 
বাঁলয়া সমস্ত আত্মার কোনাঁদন না কোনাঁদন মোক্ষলাভ হইবেই। “নত্যস্য 
স্বরূপযোগ্যত্বে ফলাবশ্যম্ভাবনিয়মাৎ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, কারণতা- 
বচ্ছেদকরুপাঁবশিষ্ট বস্তুই স্বরূপযোগ্য কারণ। এই স্বরূপযোগ্য কারণ 
নিত্য হইলে তাহা হইতে ফল অবশ্যই হইয়া থাকে। স্বরূপযোগ্য কারণ 
সহকারী কারণান্তরের সমবধানপ্রযুন্তই ফলের জনক হইয়া থাকে। 
অনিত্য বস্তু স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে সহকার-সমবধানের পূব্বেই তাহা 
বিনষ্টও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিত্যবস্তু স্বরুপযোগ্য হইলে 
কোনও কালে তাহার সহকাঁর-সমবধান হইবে না-এরূপ বলা যায় না। 
এস্থলে আত্মা নিত্যবস্তু এবং তাহা মোক্ষের »বরূপযোগ্য কারণ। এজন্য 
কোনও দিন না কোনও দিন নিত্য-আত্মার সহকারী শমদমাঁদর সমবধান- 
* প্রযুক্ত মোক্ষরূপ ফল অবশ্যই হইবে। এইরুপে সর্্বম্টান্তপক্ষ উপপন্ন 
হইয়া থাকে। 


৪৮ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


যে-পনরুষের শমদমাঁদ থাকবে, তাহারই মোক্ষ হইবে-ইহা অবগত 
হইয়া মোক্ষার্থা মোক্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে, 'প্নীলাবতী'কারের এইরূপ 
বন্তব্যের উত্তরে “সেতুণ্টীকাতে পদনননাভামশ্র বাঁলয়াছেন, শমদমাঁদও কার্য 
বিয়া শমদমাদিরও আত্মাই কারণ। শমদমাঁদ আত্মার স্বতগীসদ্ধ গুণ নহে। 
মোক্ষলাভের জন্য শমদমাঁদর অনুষ্ঠান আবশ্যক। যাহার মোক্ষলাভ হইবে না 
সে শমদমাদির অনুষ্ঠান করিবে কেন? আরও কথা, সকলেরই বা মান্তি হইবে 
নাস্বকন? যাঁদ বলা যায় সকলের ত মোক্ষসাধন শ্রবণাঁদতে প্রবৃত্তি হয় না। 
তাহাদের শ্রবণাঁদতে প্রবৃত্তি হইবে না। এতদ;ভ্তরে পদমুনাভাঁমশ্র বালয়াছেন, 
পৃব্বপক্ষীর কথা তবেই সঙ্গত হইত, যদি কাঁলযুগ সর্বদাই অবস্থিত 
থাকিত। কিন্তু কালযুগ চিরস্থায়ী নহে। এইরুপে অব্রাদ্পূ্বক অথবা 
সম্ভাবিত বালিয়া সকলের মানত হইবে না কেন? শেষে পদরনাভামশ্র 
‘তান বাঁলয়াছেন, “স এব সব্বমন্রান্তকালঃ, মহাগ্রলয়কালোহাঁপ স এব।” 
(“সেতু'টীকা, ৩১ পৃঃ, কাশী সং.)। 

পদযনাভমিশ্র সব্বান্তকালকেই মহাপ্রলয়কাল বাঁলয়া 'নর্দেশ. করায় 
ন্যায়শাস্তরের নানা স্থানে মহাপ্রলয়ে প্রমাণ আছে কি না এইরূপ সন্দেহ 
প্রকাশ করা হইয়াছে €ঘথা, সদ্ধান্তলক্ষণ, জাগদীশনী, ১১২ পর, কাশী সং)। 
স্বীকার করেন না, তাঁহারাই মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না। জন্যভাবমান্রের 
অনাধকরণকালকেই মহাপ্রলয়কাল বলা” হইয়াছে। যে-কালে জন্যভাবমান্র 
থাকিবে না, সেই কাল সর্্বমনন্তিকাল ভিন্ন অন্য কাল হইতে পারে না। 


সুতরাং ধর্ম, অধৰ্ম্ম, ভাবনাখ্য সংস্কার প্রভাত জন্যভাববস্তুর অভাব কেবল 
সব্বমযান্তকালেই সম্ভাবিত। 


আরও কথা এই যে, শ্রোত রীতিতেও সব্ব্টান্ত প্রদর্শনপূব্বকই 
জীবের মযান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। “এতদাত্ম্যামদং স্ব্বম্‌, ‘তৎ সত্যম্‌ স 
আত্মা’, “তত্বমাস শ্বেতকেতো '_-এই ছান্দোগ্যশ্র্ঠীততে শ্বেতকেতুকে যে 
পঢব্বংশে ‘এঁতদাত্ম্যামদং সব্বম্‌* বলা হইয়াছে। পারদ্‌শ্যমান বস্তুসমূহই 
‘ইদং সব্বমূ বাক্যের অর্থল ‘ইদং সব্বম্‌ এতদাত্মম্‌ এতদ্রঙ্গাতকম--_ 
এইর্‌পে শ্রাত সমস্ত বস্তুর বরহ্মাত্রকতা প্রদর্শ'নপঢুব্ব'ক শ্বেতকেতুরুপ বস্তুরও 
্াত্বকতা নিদ্দেশি করিয়াছেন। সমস্ত বস্তু অবক্গাত্মক, কেবল শ্বেতকেতুই , 
রক্ষাত্বক_এরুপ নিদ্দেশি না করায় শ্রদ্তদ্ারা সর্মদক্তিই সুঁচিত হইয়াছে। 


বৈশোষকদর্শনের আলোচনা ৪৯ 


যে-শুভ ফললাভ অন্যের কখনও হইবে না, তাহা কেবল আমারই 
হইবে_ এরুপ হইলেই আমরা সুখী হইয়া থাক বটে, কিন্তু শ্রদীত আমাদের 
সুখের প্রাতি লক্ষ্য না করিয়া তত্বদৃষ্টিবশতঃ ‘এতদাত্ম্যামদং সব্বম্‌* 
বালয়াছেন ও পরে “তত্বমৃসি শ্বেতকেতো’ বাঁলয়াছেন। 

আরও কথা এই যে, আমরা যে দেবীপৃজা করিয়া থাক, সেই 
দেবীপূজায় দেবীর ধ্যানে বলা হইয়াছে “চল্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্্মকামার্থ 
মোক্ষদাম্‌*। দেবী ধন্স কাম, অর্থ ও মোক্ষ এই চতুব্বর্গ প্রদান করিয়া 
থাকেন। এই চতুত্ব্গের মধ্যে অর্থ ও কাম যে সর্বসাধারণ, তাহা 
সব্বনিঢভবাসদ্ধ। সুতরাং অর্থ ও কামের সাঁহত পাঠিত মোক্ষরূপ পনরদবার্থও 
সব্বসাধারণের নিমিত্ত বুঁঝতে হইবে । অন্যথা দেবী সকলকে অর্থ ও কাম 
প্রদান করেন, কিন্তু মোক্ষ প্রদান করেন না- এরুপ অর্থ গ্রহণ কাঁরলে 
সব্বসাধারণ পরযার্থানদ্দেশের প্ররুমতঙ্গ স্বীকার কারতে হইবে। তাহা 
অসঙ্গত। কারণ যান জগজ্জননী, তাঁহার সমস্ত জীবের প্রাতই তুল্য 
করুণা। তাঁহার কেহ মিত্র, কেহ দ্বেষ্য হইতে পারে না, কেবলমাত্র জীবের 
সাধনের তারতম্যপ্রয্যন্ত কাহারও চতুব্বর্গলাভ দ্রুত, কাহারও বিলম্বিত 
হইয়া থাকে_ ইহা ব্যাঁঝতে পারা যায়। 

“চিৎসুখন "গ্রন্থের চতুর্থ পাঁরচ্ছেদে (৩৫৭ পুঃ, বোম্বে স. )_এই সর্ব 
ম্যানতসম্বন্ধে আলোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। সে স্থলে চিৎস,খাচার্য বালিয়াছেন, 
“অস্তু তাহ “দুঃখসন্তাতিরত্যন্তমচ্ছিদ্যতে, সন্তাঁতত্বাৎ, প্রদীপসন্ততিবৎ? 


. ইতি িরণাবলীকারপ্রযোগ ইতি চেন্ন, পার্থবপরমাণুরুপাদসন্তানে তল্মতে 


ব্যাভচারাং। নন: সব্বমনুন্তো সাপ -সন্ততিরচ্ছিদ্যতে ধন্মাধল্মধ্যানমিত্তস্য 
জুদুঃখোপভোগলক্ষণ-প্রয়োজনস্যাভাবাৎ ইতি চেখ, মৈবং, সব্মিন্ত্যনঙ্গীকার- 
বাদনং প্রাতি এবংপর্যনুযোগাযোগাৎ। . “কন্দলী'কার-“লীলাবতী'কার- 
প্রভীতভিঃ কৈশ্চিং বৈশোষকবিশেষৈঃ সবম্িন্তেরনঙ্গীকারাত, কেধাঁিদাত্সনাং 
সংসার্যেকস্বভাবতাঙ্গীকারাৎ। ন চৈবং সাঁত সব্বেষাং তথাত্বশঙ্কয়া মোক্ষ- 
সাধনাননযজ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। শমদমোপরাতাতাতক্ষাঁদনা মনুমক্ষদ্রীচহ্নেন শ্রদীত- 
1সদ্ধেন তথাত্বশঙ্কানিবৃত্তেঃ” (চিৎসুখী, ৩৫৭ পণ, নির্ণরসাগর সং.)। 


ইহার আঁভপ্রায় এই যে, আমরা ইতঃপর্বে কিরণাবলীকারের আঁভপ্রায় 
প্রদর্শনপ্রসঙ্গে ?িরণাবলীকারের সব্বমান্তসাধক অনুমানপ্রয়োগ ও সেই 
অনুমানে কল্দলীকারের প্রদার্শত হেতুতে ব্যাভচারশঙকা ও তাহার সমাধান 
প্রদর্শন করিয়াছ। কন্দলীকার ও লীলাবতীকারের মতে সব্বদান্ত 
অঙ্গকৃত না হওয়ায় সৰ্ব্বমনন্তির অনঙ্গীকারে যে দোষ উদয়ন প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন, তাহাও বলা হইয়াছে । উদয়ন-প্রদার্শত দোষের সমাধানের জন্য 
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লীলাবতীকার যাহা বালয়াছেন, তাহাও বলা হ্ইয়াছে। লীলাবতীকারের 
সমাধানে লীলাবতীকার বলিয়াছেন যে, শম, দম ও 'বষয়বৈতৃষ্াদ যাহাতে 
হইবে না। এইর্‌প সমধানের বিরুদ্ধে চিৎসুখার টাকা “নয়নপ্রসাদনশ'তে 
বলা হইয়াছে যে, শমদমাদিও নির্নিমিত্তক উৎপন্ন হয় না-এজন্য শমদমাঁদির 
সাধক নিমিত্তের অনৃণ্ঠানদশাতেও এই শঙ্কা হইবে যে, আমি যাঁদ 
সঁসা্যোক-দ্বভাব হই, তবে আমার মোক্ষ হইবে না। দতরাং আমি কেন 
মোক্ষের সাধন শমদমাদির িমিত্তের অনুষ্ঠান কাঁরব? এজন্য সকলকেই 
দ্বীকার কারতে হইবে যে, সব্বমঢ়ুন্তি ?সদ্ধ হইলেই ম্যান্তর সাধন শমদমাঁদির 
নিমিত্তেরও অনুষ্ঠান হইতে পারে, অন্যথা হইতে পারে না। সমতরাং 
লীলাবতাকারের সমাধান অতি অঁকাঁণ্চৎকর ('নয়নপ্রসাদনী” ৩৫৬ পুঃ, 
নিণয়সাগর সং.)। * 

এস্থলে বিশেষ বন্তব্য এই বে, লীলাবতীকার সব্বমুন্তি স্বীকার না 
করিয়াও মান্তর সাধক যে অনুমানটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও অব্বান্ত 
স্বীকার না কাঁরলে অনুপপন্নই হইয়া পড়ে। লালাবতীকার বাঁলয়াছেন, 
“আত্মা কদাচিদ্‌ ধবস্তাশেষাবশেষগুণঞ্, নিত্যন্থে সত্যানিত্যাবশেষগূণাশ্রয়ত্বাৎ 
মহাপ্রলয়াবস্থায়াম্‌ আকাশবাঁদতি” (চিৎসুখী, ৩৫২ পু, নির্ণয়সাগর সং.)। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে নিত্যদ্রব্য অনিত্য িশেষগ্ণের আশ্রয়, তাহা 
কদাচিৎ ধবদ্তাশেষাবশৈষগ্ণ হইয়া থাকে অথাৎ িত্যদ্রব্যের অনিত্য বিশেষ- 
গুণগুলি কোনও সময়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন মহাপ্রলয়দশাতে 


আকাশ। এই আকাশ নিত্দুব্য। নিতাদ্রব্য আকাশের িশেষগ্ণ শব্দ। - 


শব্দরূপ বিশেষগন্ণমান্রই অনিত্য। মহাপ্রলয়দশাতে ননত্যদুব্য আকাশ 
অবস্থিত থাকবে এবং তাহার আনত্যাবশেষগণ শব্দমান্রই বিনষ্ট হইয়া 
যাইবে। এইরূপ আত্মাও নিত্যদ্রব্য, উহাতে ব্দাদ্ধ-সঃখ-দুঃখেচ্ছা প্রভাতি নয়টি 
অনিত্য বিশেষগ্ণ আছে। এই অনিত্য বিশেষগুণগুলির উচ্ছেদ কদাচিৎ 
আত্মাতে ঘটবে ; কারণ আত্মা নিত্য্রব্য এবং অনিত্য বিশেষগণের আশ্রর 
হইয়াছে। আত্মার খদ্ধ্যাদ নয়াট বিশেষগুণের উচ্ছেদকালই আত্মার 
মোক্ষকাল। বৈশোষকমতে যাবদ্‌বিশেষগুণরাহত আত্মাই মুক্ত আত্মা। 
এ-স্থলে বন্তব্য এই যে, বৈশেষিকমতে সমস্ত আত্মাই নিত্য ও অনিত্য িশেষ- 
গুণের আশ্রয়। এইজন্য “নিত্যত্বে সাত অনিত্যাবশেষগণাশ্রয়ত্বরূপ ' হেতু 
সমস্ত আত্মাতেই আছে। “এজন্য সমস্ত আত্মাই ধরদ্তাশেষবিশেষগূণ হইবে। 
পদুন্বেহি বলা হইয়াছে, ধৰ্তাশেষাবশেষগদূণ আত্মাই বৈশোষকমতে মস্ত আত্মা । 
বাদ কোনও আত্মা কদাচিৎ ধৰদ্তাশেববিশেষগুণ না হয়, তবে ‘ নিত্যত্বে সাঁত 
আঁনত্যাঁবশেষগুণাশ্রয়ত্বরূপ’ হেতুর সেই আত্মাতেই ব্যাভচারদোষ হইবে। 
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এজন্য লীলাবতীকার- ত অনুমান অনুসারেও সব্বমুক্তিই সিদ্ধ হইবে 
(চিৎসুখী, ৩৫২ পুঃ, নির্ণয়সাগর সং.)। 

'বরহ্গসূন্রে'র ভাষ্যকার ভগবদূভাস্কর ‘স্্বমুন্তি’ স্বীকার করেন নাই। 
{তান বালয়াছেন, “নন: কর্ম্মসাহতং জ্ঞানং যাঁদ ম্দীন্তসাধনং, ততঃ ক্রমেণ 
মূচ্যমানেষ সংসারস্যান্তব্তং স্যাং। কোহয়ং ভবতঃ সম্মোহঃঃ কো হি 
নামানূপহতবদাদ্ধিঃ প্রাপ্তমমৃতমপাত্বা তৃষিতো মূগতৃষ্ণামনধাবেৎ ১ মাতৃতুল্যা 
{হ শ্রবতেঃ শ্রেয়ও শ্রাবয়াত। তদশভ্কিতহ্বেনোপাদেয়মূ। অনন্তানাণ্ট সংখ্যা- 
রাহতানাং জীবানাং অন্তো নাস্তি, সমুদ্রোদকবং। শাস্বপ্রামাণ্যাচ্চ ম্ান্তরপি 
গম্যতে। জগচ্চ অন;চ্ছিন্নমদ্য দৃশ্যতে। তথা কালান্তরে। ক, যো হি 
জগতঃ স্রষ্টা পালয়িতা সংহর্তা চ, স এব চিকিৎসাং বেৎস্যাত, কিং তব অনয়া 
চন্তয়া আতিগম্ভীরয়া। বিরম্য মুক্তয়ে যতস্বোত (ক্রহ্মসূত্র_ভাস্করীয়- 
ভাষ্য ১-৪-২১, ৮২ পঃ, চৌখাম্বা সং.)। 


ইহার অভিপ্রায় এই যে, কর্্মসাহত জ্ঞানই যাঁদ মুক্তির সাধন হয়, 
তবে এই সাধনানয্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ জীব মনুন্ত হইতে হইতে সংসারেরই উচ্ছেদ 
হইয়া যাইবে। এতচুত্তরে ভাস্কর বািয়াছেন, এ কি তোমার মোহ? 
স্বস্থবদ্ধি লোক এমন কে আছে যে প্রাপ্ত অমৃতপান না করিয়া তৃষ্যর্্ত হইয়া 
মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করে? মাতৃতুল্য শ্রদদীত শ্রেয়ঃ প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন। 
নিঃশঙ্কহৃদরে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। সংখ্যারহিত অনন্ত জীবের অন্ত নাই, 
যেমন সমুদ্রের জলের অন্ত নাই। শাস্ত্প্রামাণ্যবশতঃ ম্দান্তও অবগত হওয়া 
যায়। জগৎ আজও অনুচ্ছিন্ন দেখা যাইতেছে । ভবিষ্যৎকালেও জগৎ 
এইরূপ অন্যাচ্ছন্নই থাঁকবে। আরও কথা এই যে, যান জগতের স্রষ্টা, 
পালনয়িতা এবং সংহর্ত্তা, তিনিই সংসারের উচ্ছেদের চিকিৎসা জানেন অর্থাৎ 
যাহাতে জগৎ উচ্ছিন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনিই কারবেন। তোমার এই 
আতিগম্ভনর চিন্তার আবশ্যকতা নাই। এই চিন্তা হইতে বিরত হইয়া তুমি 
মুক্তিলাভের জন্য যত্রবান হও। 

“অদ্বৈতরত্ররক্ষণ "গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতীও সর্ব্বমুস্তির উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। এই ‘অদ্বৈতরত্বরক্ষণ '-গ্রন্থ ন্যায়-বৈশোষিকাচার্যা শড্করামশ্র-প্রণত 
“ভেদরত্ন "গ্রন্থের প্রাতবাদস্বরূপ। এই গ্রন্থের শেষভাগে মধ্সুদন শঙ্করমিশ্র- 
দ্বারা বলাইয়াছেন, “ভগবন্‌ নাহহম্‌ উপেক্ষণীয়ৎ। _.সব্বমিনন্তেস্তয়াপি অঙ্গী- 
কারাং। অহমাঁপ চ স্বরূপযোগ্যো ভবাম্যেব। সংসারিত্বেনৈব মান্তাবাধকারাং 
স্বরূপযোগ্যস্য চ নিত্যস্যাবশ্যং স্হকারলাভাৎ। তথাচ অহমাঁপ কদাচিৎ 
শমদমাদভিঃ সাহতো ভবিষ্যাম” (অদ্বৈতরত্রক্ষণ, ৪১ পর, নির্ণয়সাগর 
সং.)। 


৫২ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


ইহার অভিপ্রায় এই যে, হে মহাশয়! মুক্ততে অনাধকারা বালিয়া আমাকে 
উপেক্ষা কারবেন না। কারণ সব্বমদুক্তি আপনিও অঙ্গীকার কাঁরয়াছেন, অর্থাৎ 
সব্বম্যান্ত আপনারও সিদ্ধান্ত । সুতরাং আমিও ম্টান্ততে স্বরুপযোগ্য বটে। 
কারণ সংসারী আত্মমান্রের ম্ান্ততে অধিকার আছে। যে-কার্যের যাহা স্বরূপ- 
যোগ্য কারণ, সেই স্বরুপযোগ্য কারণ নিত্য হইলে অবশ্যই তাহার কার্যান্ঢকূল 
সহকারিলাভ হইবে। স্বরুপযোগ্য-কারণ সহকারি-সমবাঁহত হইয়া ফলের 
জনক হইয়া থাকে। আমিও মুক্তির স্বরূপযোগ্য-কারণ বলয়া এবং নিত্য 
বালয়া কদাচিৎ ম্যান্তর সহকারি-কারণ শমদমাদিযুন্ত হইব। “অদ্বৈতরক্রক্ষণ'- 
গ্রন্থের এই উন্তি হইতে ব্মাঝতে পারা যায় যে, ন্যায়বৈশোধকমতে সব্বমান্ত 
যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, অদ্বৈতবেদান্তমতেও সেইরুপ ব্র্যান্ড স্বীকৃত 
হইয়াছে। 


[িরণাবলীকার উদয়ন সর্বমক্তসাধক অনুমান প্রদর্শন কাঁরয়া 
বলিয়াছেন, “ইত্যাচার্যাঃ"। এইরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, অক্ষপাদসমন্রের 
দ্বিতীয় সুত্রে ভাষ্যকার বংস্যায়ন বালয়াছেন, “তন্রাত্মাদ্যসবগ“পর্যন্তপ্রমেয়ে 
মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারং বর্ততে।” ভাষ্যকার আত্ম'দিপ্রমেয়ে অনেক প্রকার 
মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন কাঁরয়া পরে প্রেত্যভাবরুপ প্রমেয়ে 'িথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন কারতে 
বালিয়াছেন_“আঁদমান্‌ প্রেত্যভাবোহনন্তশ্চোতি” (৭৬ পঃ, ন্যার়দর্শন, 
মেট্রো. সং.)। টা 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ন্যারদর্শনে আত্মাদি অপবর্গ পর্যান্ত দ্বাদশাট 
প্রমেয়ের নিদ্দেশি করা হইয়াছে। এই দ্বাদশটি প্রমেয়ের মধ্যে প্রেত্যভাবও একটি 
প্রমেয়। এই প্রেত্যভাব কথার অর্থ প্রেত্য_-মরণের অনন্তর ভাব- জল্ম। 
মৃত্যুর পর জন্মই প্রেত্যভাব। এই প্রেত্যভাবই জীবের সংসার। এই প্রেত্য- 
ভবে মিথ্যাজ্ঞান প্রদর্শন কারতে যাইয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, এই প্রেত্যভাব 
অর্থা্ সংসার আঁদমান্‌ এবং অনন্ত এইরূপ িথ্যাজ্ঞানই প্রেত্যভাবে মিথ্যা- 
জ্ঞান। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জীবের সংসার কোন 'নাদ্দ্ট সময়ে আরন্ব 
হইয়াছে এবং তাহা অনন্তকাল থাঁকবে। আবার এই প্রেত্যভাবে তত্ত্বজ্ঞান 
দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, “অনাদিঃ প্রেত্যভাবোহপবর্গান্তঃ” (ন্যায়দর্শন, 
৮২ পু, মেট্রো. সং.)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, জীবের সংসার অনাদি এবং 
অপবগবিসান। 

ভাষ্যকারের এই উরীনতগাীল বিবেচনা কাঁরলে সব্ঘান্ত ভাষ্যকারেরও 
সিদ্ধান্ত ইহা ব:ঝিতে পারা যায় এবং যাহারা সম্ঘমুক্ি মানেন না, তাঁহাদের 
মত বাংস্যায়নভাষ্যের বরোধী। কারণ, সব্বশদান্ত স্বীকার না কারলে জীবের 
প্রেত্যভাব বা সংসার অনন্ত বলিতে হইবে। জীবের সংসার অনন্ত এইরুপ 
জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বালিয়া ভাষ্যকার নিন্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা সব্ব্মান্তি 


খু 


চে 


বৈশোষক প্রক্রিয়ার সমালোচনা ৫৩ 


মানেন না, তাঁহারাও কতক্যুদলে জাবের সংসারকে অনন্তই বলেন। উহা ভাষ্য- 


সম্মত নহে। জীবের প্রেত্যভাব বা সংসার অপবগন্তি। ইহাতে সমস্ত 
জণবেরই সংসার অপবগন্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা সব্বমোক্ষ স্বীকার 
না কারলে উপপন্ন হয় না। এই “সব্বমোক্ষ* ভাষ্যকার ও বাঁ্তককারের 
সম্মত বাঁলয়াই উদয়ন ‘আচাৰ্য্য’ এইরূপ বাঁলয়াছেন। বার্তককার বলিয়াছেন, 
“এব অনাদিঃ সংসারঃ অপবর্গান্তঃ সিধ্যাত ইত ব্যবাস্থতমেতং” (বার্তিক 
৩-১-২৬ সূত্র, ৭৫৯ পু, মেট্রো, সং-)। বার্তককারও সুস্পষ্টভাবে ভীষ্য- 
কারেরই মতের অনবর্তান কারিয়া সন্বময়বান্তি সমর্থন কারয়াছেন। 


বৈশেষিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা 


বৈশোষিকাচার্ ও ন্যারাচারঘগণের মতে “সব্বসান্তীর সমর্থন প্রদাশতি 
হইল। এই “রমা সম্ভাবত হইলে বৈশোধিক ব্যবস্থাপিত পদার্থ গলির 
কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। এই সৰ্ব্বমুন্তিকালই 
'মহাপ্রলয়কাল। এই মহাপ্রলয়ের কাল তছে-জন্য ভাববস্তুর অনাধকরণ- 
কাল। যাহা অনিত্য 'ভাববন্তু, তাহার 'কোনাটিই' মহাপ্রল্নকাছো একে লা, 
এজন্য পার্থৰ পরমাণু নিত্য হইলেও তাহার রূপ-রস-ন্ধস্পর্শ আনত্য 
ভাববস্তু বুলিয় মহাপ্রলয়ে থাকিবে না। পার্থব পরমাণ্ থাকলেও গন্ধ-রূপ- 
রসাঁদ কিছুই থাকবে না। গন্ধশন্যে পরমাণুর পৃথিবাঁত্বও অসিদ্ধ হইয়া 


দিকৃও মহাপ্রলয়ে থাকিবে না! 
ব্যবস্থা ত থাঁকিবেই না। এইরূপ বৈশোষকমতে কাল, 
অ কম এইটার বোর দু দবাকার করা হয়া এই 
চারটি দ্রব্য জর্থর্তসংযোগী বলিয়া বিভুদ্রব্য। সংযোগমাত্ই আনত্য 
ভাববদ্ু বালয়া মহাপলয়কালে তাহা থাকার না! সিরা 
87553 দিস 


অপগত হইয়া যাইবে। নট 
কণাদস্রের তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে, “ব্যবস্থাতো নানা” (কণাদসত্ত্র, 


৩-২-২১)। এই সুত্রে উপসকারে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন, “নানা আত্মানঃ, 
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কুতঃ? ব্যবস্থাতঃ। ব্যবস্থা প্রাতিনিয়মও। যথা ক্লিশ্চিদাচ্যঃ কশ্চিৎ রঙকঃ। 
কাশ্চৎ সুখী কাশ্চদ্দুরখী। কশ্চিদুচ্চাভিজনঃ, কাশ্চন্নশচাভিজনঃ। কশ্চি- 
দ্বিদ্বান্‌ কশ্চজ্জাল্মঃ ইতীয়ং ব্যবস্থা আত্মভেদমন্তরেণানৃপপদ্যমানা সাধয়াত 
আত্মনাং ভেদম্‌ ৷” 

ইহার অভিপ্রায় এই বে, বৈশোষকাঁসিন্ধান্তে আত্মার নানাত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে। আত্মার ননাত্বদ্বকারে য্যান্ত হইতেছে_ব্যবস্থা। ব্যবস্থা-শব্দের 
অর্থ প্রাতনিয়ম। তত্তংপ/রুষের প্রাতীনয়ত অবস্থা। এযেমন, কেহ আয, 
কেহ দারদ্র। কেহ সখী, কেহ দ:ঃখাী। কেহ উচ্চবংশায়, কেহ নাঁচবংশায়। 
কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ। এইরূপ প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা আত্মার ভেদস্বীকার 
না করিলে হইতে পারে না। এই প্রাতানয়ত ব্যবস্থার উপপাত্তির জন্যই আত্মার 
ভেদ "সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক কথায়, ভোগব্যবস্থার জন্য আত্মার পরস্পরভেদ 
বৈশোষকগণ স্বীকার কারিয়াছেন। কিন্তু ‘সব্বমঢন্তি'দশাতে ভোগমাত্রের 
উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। সুতরাং ভোগের ব্যবস্থার জন্য কল্পিত আত্মভেদ সব্- 
মোক্ষদশাতে থাকিবে না। রী 

এইরূপ অন্য দার্শীনকগণও ভোগের ব্যবস্থার জন্যই আত্মভেদ স্বীকার 
কাঁরয়া থাকেন। যেমন, সাংখ্যকারকাতে “জন্ম-মরণ-করণানাং প্রাতনিয়মাৎ 
অধন্গপৎপ্রবৃত্েশ্চ” (১৮ কারিকা) এইরূপ বলা হইয়াছে। জীবের ভোগ- 
দশাতে অপ্রয়াসে ভোগের ব্যবস্থা প্রদর্শনের জন্য আত্মনানাত্ব স্লীকৃতু হইলেও 
সমস্ত জীবের ভোগের উচ্ছেদকালে ভোগব্যবস্থাপক য্যস্তির দ্বারা” আত্মভেদ 
সিদ্ধ হইতে পারে না। 

আমরা পুব্বেইি বলিয়াছি, সব্বমুন্তিদশাতে ঈশবরেরও বিভূত্ব অপগত 
হইয়া যাইবে। কেবল যে ঈশ্বরের বিভুত্ব অপগত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। 
পরন্তু ঈশ্বরের কৃতি চিকাঁযা জ্ঞানও অপগত হইয়া যাইবে। “আত্মততবিবেক*- 
গ্রন্থে ঈশবরানুমানপ্রকরণে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন, “ব্দাদ্ধনিত্যত্বে 
শরীরানুপযোগবত প্রযত্বনিত্যতায়াং জ্ঞানেচ্ছানূপযোগাঁদতি চে, ন। প্রষত্রস্য 
দ্বিধল্মকেত্বাৎ। “সহি জ্ঞানকা্য্যো জ্ঞানৈকবিষয়শ্ কর্তৃত্মূ। তত্ৰ কাধাত্বানবৃত্তো 
কারণতয়া জ্ঞানং মা পোক্ষিম্ট, বিষয়ার্থন্তু তদপেক্ষা কেন বার্াঁতে। ন চাস্য 
স্বরুপেণৈব বিষয়প্রবণত্বম্‌_ জ্ঞানত্বপ্রসঙ্গাৎ।. অয়মেব হি জ্ঞানাৎ প্রযত্স্য 
ভেদঃ, যদয়মর্থাপ্রবণ হাতি” (আত্মতত্তুবিবেক, ৮৩৬ পঃ, এীশ. সোসা. সং.)। 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরায় কাতির কার্া্ব নাই বলিয়া ঈশ্বরায় 
কাতির কারণরুপে ঈশ্বরের জ্ঞান অপোক্ষিত হইবে না বটে কিন্তু ঈশ্বরীয় 
নিত্যকাতির বিষয়সম্বন্ধলাভের জন্য সবিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্যই থাঁকবে। 
ঈশ্বরায় কৃতি স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ হইবে অর্থ স্বভাবতঃ সবিষয়ক হইবে" 


ইহা বলা যায় না। কারণ কৃতি বাঁদ স্বভাবতঃই সবিষয়ক হইতে পারত, 
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তবে কাতর জ্ঞানত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ত । যাহা স্বভাবতঃ সাবিষয়ক বস্তু, তাহাই 
জ্ঞান পদার্থ । কৃতিও স্ড্াবতঃ সাবষয়ক হইলে কাঁতিরই জ্ঞানত্বাপান্ত হইত। 
জ্ঞানের সহিত প্রযক্রের ইহাই ভেদ যে জ্ঞান অর্থপ্রবণ ও প্রন অথপ্রিবণ অর্থত 
প্রযত্ন স্বভাবতঃ সাঁবষয়ক নহে। 

সব্বমোক্ষদশাতে ভাবকা্মমাত্ই চির উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর 
কোন কালেই কার্য উৎপন্ন হইবে না, এজন্য সাধ্যাবষায়ণী কৃতি 
আর সম্ভাবত হইবে না। এজন্য ঈশ্বরের কৃতি 'নার্বয়ক হইয়া যাই] 
এইরূপ ঈশ্বরের “কার্যত কোন বস্তু নাই বাঁলয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাও 
শনার্ববয়ক হইয়া যাইবে। নিবিষয়ক কৃত এবং নিনার্বয়ক ইচ্ছা 
অপ্রামাণিক বাঁলিয়া অর্থ মুক্ডিদশাতে ঈশ্বরের কাত ও ইচ্ছা আঁসন্ধই হইয়া 
যাইবে। ঈশ্বরায় কৃতির বিষয়সম্বন্ধের জন্য ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সাঁববর়কত্ব 
সিদ্ধ হইয়াছল। প্রযত্র জ্ঞানের কার্য এবং জ্ঞানের সমানাবষয়ক হইয়া থাকে। 
ঈশ্বরের নিত্যকৃতির জনকরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান অপোক্ষিত না হইলেও কাতর 
বিষয়সম্বন্ধলাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
সব্ব্মোক্ষদশাতে ঈশ্বরের কাত ও ইচ্ছা নার্ববয়ক হইয়াছে বাঁলয়া কৃতি ও 
ইচ্ছার বিষয়সম্বন্ধের জন্য ঈশ্বরজ্ঞানেরও সাঁবষয়কত্বের অপেক্ষা নাই। 
বনার্বযয়ক জ্ঞানই অপ্রাসদ্ধ। ঈশ্বরের সব্বকর্তৃত্ব সমর্থনের জন্যই ঈশ্বরের 
যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃত স্বীকৃত হইয়াছিল, সব্বম্রা্তদশাতে ঈশবরসাধ্য কোন 
কার্যাই নাই বলয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অপগত হইযা যাইবে। সুতরাং 
ঈশ্বরের কর্তৃত্বসমর্থনের জন্য জ্ঞান, ইচ্ছা এবং কৃতিরও অপেক্ষা নাই। 
এইরূপ ঈশ্বরের এদ্বর্য্য ঈশিতব্যাপেক্ষ। সব্বমনুকিদশাতে ঈীশতব্য 
কেহ নাই বলিয়া ঈশ্বরের এশ্বর্যাও নাই। 
,. এইরূপ মহাবয়বীর আরম্ভক মুলাবয়বরূপে পরমাণ; কাঁপত 
হইয়া থাকে। স্বতল্লরূপে পরমাণু কাঁল্পত হইতে পারে না। সর্ব্ব- 
অবয়বীর মুলাবয়বরূপে কল্পিত পরমাণুরও উচ্ছেদ হইবে। এইরুপে 
বৈশোষক প্রদর্শিত প্রাক্রয়া মাত্রের উচ্ছেদই সিদ্ধ হইবে।: এই সমস্ত 
কথা মনে করিয়াই প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হইয়াছে, “নিবাত্তলক্ষণো কেবলো 
খ্ম্মঃ পরমার্থদর্শনজং সুখং কৃত্বা নিবন্ততে” (৬৪৪ পণ্ড, ব্যোমবতীসাহত 
প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশী সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধৰ্ম্ম 
পরমার্থবস্তুর দর্শনজনিত সুখ উৎপাদন কাঁটিয়া-ধূনবত্ত হইয়া থাকে। এই 
প্রশস্তপাদভাষ্যের প্রাচীন টীকা “ব্যোমবতী'তে ব্যোমাশবাচার্য বালয়াছেন যে, 
“পরমাথঞ স্ব্বপদাথনামাত্মা ” (৬৪৫ পণ, ব্যোমবতা, কাশী সং.)। পরমাথ 
আত্মার দর্শনজন্য সুখের কথাই প্রশস্তপাদভাব্যে বলা হইয়াছে। প্রশস্তপাদ- 
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ভাষ্যানূসারে আত্মা পরমার্থ হইলে অনাত্মবস্তুমাত্রই অপরমার্থ হইবে । কি জন্য 
অনাত্মবস্তু অপরমার্থ হইবে, তাহা আমরা “স্ম্ষমনন্তি” সমর্থন কাঁরয়। 
অনাত্মবস্তুমাত্রের অপরমার্থতা দেখাইয়াছ। 

এস্থলে একাঁট কথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কাঁরতে হইবে, জীবের মিথ্যা- 
জ্ঞানপ্রয্ত রাগদ্েষ ও রাগদ্বেষ হইতে ধম্মধিন্ম হইয়া থাকে । এই ধম্মধিন্মের 
ফলই সুখদ:নঃখভোগ আর ইহাই জীবের সংসার। সূতরাং জীবের সংসার- 
মননেরই মূলে মিথ্যাজ্ঞান রহিয়াছে। এই মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুন্ত সংসারের ব্যবস্থা 
উপপাদনের জন্য শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, ঈশ্বর প্রভৃতির কঞপনা করা হইয়াছে 
কিন্তু সবাসন মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদে প্রদার্শত ভোগব্যবস্থা সমস্তই উাঁছছন্ন 
হইয়া যাইতে বাধ্য। ভোগক্রিয়া ভোন্তা, ভোগ্য ও ভোগসাধনের সাঁহত সম্বন্ধ । 
ভোল্তা-ভোগাক্রয়ার কত্ত, ভোগ্য-বিষয়, ভোগসাধন-_হীন্দ্ররগ্রাম প্রভূত । 
ভোগাক্িয়ার উচ্ছেদে এই ভোগক্রিয়ার কারকত্রয় অথাৎ ভোা, ভোগ্য ও ভোগ- 
সাধন_এই িনেরই উচ্ছেদ অবশ্য ঘাঁটবে। এই তিনের উচ্ছেদই সংসারের 
উচ্ছেদ। মনে রাখিতে হইবে, এই ভোগের বা সংসারের মূলে সবাসন 'মখ্যাজ্ঞান 
বিদ্যমান রহিয়াছে। সবাসন মিথ্যাজ্ঞানমূলক যে সংসার, তাহার পরমার্থতা কোন 
দর্শনেই স্বীকৃত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। এজন্যই প্রশস্তপাদভাব্যে 
মাত্র আত্মাকেই পরমার্থ বলা হইয়াছে। এজন্য অনাত্মবর্গমাত্রই অপরমাথ/॥ 
মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধন আত্মার কত্তৃত্ব-ভোন্তুত্বাদি আত্মার বিকার এবং ততৃজ্ঞান- 
নিবন্ধন আত্মার অকর্তৃত্ব অভোক্তৃত্বাদ আত্মার স্বাস্থ্য। গনথ্যাজ্জানীনবন্ধন 
আত্মার এই অস্বস্থতা রূপ দডঢ়ভাবে সম্মুখে স্থাপনপূত্বরক দর্শনশাস্তে 
নানাবিধ প্রক্রিয়া রাঁচত হইয়াছে এইজন্য কোন দাশশীনকের মতেই তাঁহাদের 
রাঁচত প্রক্রিয়ার পরমার্থতা নাই। ইহা দার্শীনকগণ নিজেই বাঁলয়াছেন। 
অপরমার্থ প্রাক্ুয়া-ভেদদ্বারা দাশশীমকগণের মতাঁবরোধ "সিদ্ধ হয় না, কারণ 
্রাক্রয়াতে তাৎপর্য নাই। 

“কুসমাঞ্জলি "গ্রন্থের ২য় স্তবকে (৩৩৩ পঞ্চ, এঁশ. সোসা. সং.) 
আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন, “মহাভূতসংক্ষোভলন্সংস্কারাণাং পরমাণুনাং 
মন্দতরতমাদিভাবেন কালাবচ্ছেদৈকপ্রয়োজনস্য প্রচয়াখ্যসংযোগপবন্তিস্য কর্ম্ম- 
সন্তানস্য ঈশ্বরনিম্বাসতস্যানুবৃত্তে৪৮” কুসমমাঞ্জাল, ২-৩)। ইহার আঁভগ্রায় 
এই যে, প্রলয়ারম্ভক কম্মদ্বারা পাঁথব্যাদ মহাভুতের সংন্ষোভ হইয়া 
থাকে। এই সংক্ষোভবশতঃ লক্ধবেগ পার্থিবাদিপরমাণুসমূহের ক্রিয়াসন্তান 
প্রলয়কালে অনুবৃত্ত হইয়া, থাক। প্রলয়কালে এই পরমাণুর ক্রিয়াসন্তানই 
ঈশ্বরের নিঞ্জবাস। মন্দতর মন্দতমভাবে পরমাণুর ক্রিয়াই প্রলয়কালের 
অবচ্ছেদক উপাধি। এই পরমাণুর ক্রিয়া পঃনঃস্যাষ্টর প্রারম্ভে দ্যাকারচ্ভের 
সংযোগের জনক হইয়া থাকে। এই দ্বাণ্নকারম্ভকসংযোগ পর্যন্ত পরমাণুর 
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ক্রিয়াসন্তান অবস্থিত থাকে। প্রলয়কালে পরমাণুর ক্রিয়াই ঈশ্বরের নিঃ*বাস। 
এই কথাই “কিরণাবলাী -ন্থেও সংম্টসংহারাবাধপ্রকরণে বলা হইয়াছে 
(িরণাবলী, ৯৩ পণ, কাশী সং.)। প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হইবে 
বালয়াই প্রলয়দশাতে ঈশ্বরের নিঃ*বাসস্থানীয় পরমাণদসমনহের ক্রিয়া বিদ্যমান 
থাকে ; কিন্তু সৰ্ব্ব মদন্তিকালে জন্য ভাবমান্রেরই উচ্ছেদ হয় বাঁলরা কম্মমান্রেরও 
উচ্ছেদ হইবে । আর কখনও স্যাষ্ট হইবে না। সুতরাং ঈশ্বরের িঃ্বাসস্থানীয় 
পরমাণাক্রিয়াও থাকিবে না। নিঃশ্বাসের বিচ্ছেদে প্রাণমাত্রের অবসানের মান, 
সৰ্ব্বমোক্ষদশায় ঈশ্বরেরও বিচ্ছেদ ঘটিবে। জাবের ভোগের ব্যবস্থার জন্যই 
ঈমবরের জগৎকর্তৃত্বাদি। যে-সময়ে জীবমান্রেরই ভোগ চিরকালের জন্য উাচ্ছন্ন 
হইবে, সেই সময়ে ঈশ্বরের কর্তৃত্বাদিও চিরকালের জন্য ডী্ছিন হইবে। 

সন্বন্মবান্ততে ঈশ্বরভাব থাকে না_ইহা অন্বৈতবেদান্তিগণও বাঁলয়াছেন। 
সব্মযান্ত না হওয়া পর্যন্ত মস্ত জীব ঈশবরভাবে অবস্থিত থাকে, ইহাও 
তাঁহারা বাঁলয়াছেন। “সদ্ধান্তলেশ'গ্রল্থে উত্ত হইয়াছে যে, “ম্যন্তজীবানাং 
যাবং সব্নান্ত বস্তুসৎটৈতন্যমানত্বাবিরোধি - বদ্ধপনরনষাবিদ্যাকৃতানিরব- 
গ্রহৈশ্ব্য্য - তদনঃগণ-গুণকলাপাবিশিষ্ট-নিরাতিশয়ানন্দস্ফরণসমদ্ধানঃসান্ধক্ধ- 
পরমেন্বরভাবাপান্তরাদর্তব্যা”  (িদ্ধান্তলেশ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, অন্তিম 
বাক্য)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে সন্বমিণান্ত না 
হওয়া পর্যন্ত ম্ন্ত-জীব ঈশবরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কথা “পাঁরমলে'র 
৩০৩ ও ৩০৪ পণ (ৌনর্ণয়সাগর সং.) এবং “শবাদ্বৈতনির্ণয়ের ৭৫ ও ৭৬ 
পচ্ঠায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বরভাব বস্তুসংচৈতন্যমান্ররূপতার 
আঁবরোধী হইলেও বন্ধপুরুষের আঁবদ্যাকৃত নিরবগ্রহ এশ্বর্য্য ও তদন-গ্ণ 
গুণকলাপাবাশষ্ট এবং নিরাতশয়ানন্দস্ফনুরণসমদ্ধ ঈশ্বরের সাঁহত মন্ড জীব 
সম্পূর্ণভাবে একত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

{বিশ্বের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াও ন্যার-বৈশেষিক আচার্যগণ মনন্তাবস্থায় 
অনাত্প্রপণ্ঠরূপ বিশ্বের নিপ্প্রয়োজনতই প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। -মমন্তাবস্থাই 
জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, বন্ধাবস্থাই ইহার বিপরীত। বন্ধাবস্থায় অনাত্ম- 
প্রপণ্টের সত্যত্ব রও বস্তৃতত্বের বিরোধী নহে। “আত্মতত্ীববেক"-গ্রন্থে 
আচার্য, উদয়ন বালয়াছেন, “তদ্মাৎ তথ্যমেব বিশ্বম। মন্দপ্রয়োজনস্বাতধ 
সত্বরৈম্মুক্ষীভরুপোক্ষিতামাত য্ক্তমুৎপশ্যামঃ” (বাহ্যার্থ ভঙ্গবাদ, ৭০৮ 
পৃ, এশি. সোসা, সং.)। {বশ্ব সত্য হইলেও তাহা নিষ্প্রয়োজন বাঁলিয়া সত্বর- 
মমক্ষুগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন কারয়াছেন; এইথলে উদয়নাচার্য্য সত্বর- 
মুমকষ; শব্দদ্বারা অদ্বৈতবেদান্তিগণের নিন্দেশ কারয়াছেন। 'আত্মতত্তীববেকে'র 
টগর ‘কল্পলতা'তে শঙ্করমিশ্র বাঁলয়াছেন যে, িশবপ্রপণ্) যাঁদ সত্যই হয়, 
তবে অদ্বৈতবেদাদ্তগণ বিধ্বগ্রগণের মিথ্যত্বদ্বীকার করেন কেন? এতদত্তরে 
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উদয়ন বাঁলয়াছেন, বিশ্বপ্রপণ্ট সত্য হইলেও তাহা মন্দ প্রয়োজন। প্রপণ্ের 
মন্দপ্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্করামশ্র খীলরাছেন যে, উপানিষদের 
অভ্যাসন্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মোক্ষলাভে ত্বরান্বিত বেদান্তিগণ 
প্রপঞ্চাবচার নিষ্প্রর়োজন বালিয়া তাহাতে তাঁহারা উদাসীন হইয়াছেন। 
“ভেদপ্রকাশগ্রন্থে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, যাঁদ কেবলমাত্র ব্রহ্ম- 
সাক্ষাৎকারই পরুর্বার্থের হেতু বালয়া ব্ৰহ্মই উপাদেয় এবং অন্য সমস্ত 
= নুপাদেয় অর্থত মন্দ প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের সূত্রকার অক্ষপাদও আত্মা, 
শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বদি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও 
অপবর্গ-এই দ্বাদশটি প্রমেয়ের নিদ্দেশি করিয়া (অক্ষপাদসূত্র, ১-১-৯)। 
তন্মধ্যে প্রথম ও চরম অর্থাৎ আত্মা ও অপবর্গ এই দুইটি প্রমেয়কেই উপাদেয় 
বলিয়াছেন এবং মধ্যবত্তর্ণ দশা প্রমেরকে হেয় বাঁলয়াছেন, এজন্য আমরাও 
অনাত্প্রপণ্চমান্রকেই মন্দ প্রয়োজন বাঁলয়া স্বীকার কাঁর। এতদনুত্তরে 
“অদ্বৈতরত্রক্ষণ'-গ্রন্থে মধ্স্‌দন সরস্বতাঁ বাঁলয়াছেন বে, নিষ্প্রয়োজন প্রপণ্ের 
স্বীকার ত বৃথাই। নৈর়ায়কগণ আত্মাতীরিন্ত প্রপণ্চকে নষ্প্রয়োজনও 
বলেন, আবার তাহা সত্য বলিয়া স্বীকারও করেন, ইহা ত বড় ববিচিন্র। 
এতদদত্তরে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রপণ্ট নিষ্প্ররোজন হইলেও তাহার 
স্বীকার অবশ্যই কারতে হইবে, কারণ, নিষ্প্রয়োজন প্রপণ্ও যে পরমার্থ সত্য ৷ 
এতদনত্তরে মধুসুদন বালয়াছেন যে, এস্থলে নৈয়্যায়কগণ নিতান্তই ভ্রান্ত 
হইয়াছেন, নিল্প্রয়েজন বস্তু কখনও সত্য হইতে পারে না। - নিষ্প্রয়োজন 
বস্তুতে শ্রদীতর তাৎপর্য নাই। বিশেষ, এতাদৃশ বস্তুতে কোনও শাস্ত্রেরই 
তাৎপর্য অবধৃত হইতে পারে না। উপক্রম, উপসংহার অভ্যাস, অপূব্ৰতী, 
ফল, অর্থবাদ ও উপপার্ত_এই ছয়টি 'তাৎপর্যানিণায়ক লিঙ্গ (প্রারম্ভ দুষ্টব্য )। 
নিষ্ষলে বা নিষ্প্রর়োজনে উত্ত তাৎপর্যা লিঙ্গের অভাবহেতু তাৎপর্য 
নির্ণয় হয় না। এজন্য যথার্থদশরঁ মুমুক্ষ-গণ নিষ্প্রয়োজন দুঃখৈকহেতু 
প্রপণ্টকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (অদ্বৈতরত্বরক্ষণ, ৩৬ পঃ, নির্ণয়- 
সাগর সং.)। 
ভারতীয় শাস্ত্রে আঁধকার-নিরূপণ একটি মুখ্য বিষয়। আঁধকার- 
নিরূপণ না কাঁরয়া কোনও শাস্তই প্রবৃত্ত হয় নাই। অনাঁধকারশর হাতে 
পাঁড়িলে শাস্ত্রের বড়ই দর্গাঁত হইয়া থাকে। এজন্য “তাৎপব্যপারশযদ্ি "গ্রন্থে 
আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন, “যস্নধিকােবি প্রবর্ততে, কর্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকাণ্ডে, 
স ন ফলভাক্‌ ভবাঁত” (পঠিশান্ধ, ১৬ পু, এশি.সোসা. সং. )। অনাধকারা 
কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন ফললাভ করিতে পারে না, এইরূপ ব্রহ্মকাণ্ডে 
প্রবৃত্ত হইলেও তাহার ফললাভ হইবে না। 'পণ্চপাঁদকা" গ্রন্থে আচার পদর়প্ণদ 
বলিয়াছেন, “কথাণ্িৎ দৈববশাদ্বা কুতহলাদা বহঃশ্রতত্বব্দদ্ধযা বা প্রবৃত্তবা্প 


বাসস 


বৈশোঁষক প্রক্রিয়ার সমালোচনা ৫৯ 


ন নার্্বাচীকৎসং ব্রহ্ম আত্মত্বেন অবগন্তুং শরোতি। যথোন্তসাধনসম্পান্ত- 
বিরহাৎ। অনন্তরমুখচেতাঃ বহিরেবাঁভনাবিশমানঃ” (৬৩ পণ, বিজয়- 
নগর সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যাহারা অনাধকার হইয়া ব্রহ্মশাস্ত্ের 
আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা দৈবদ্বাব্বপাকবশতঃ, কেহ বা 
কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মশাস্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আবার 
কেহ বা বহ্রশ্রুতত্প্রযন্ত অর্থাৎ আমি অনেক শাস্ত্র জান এরুপ দম্ভপ্রযুক্ত 
ব্হ্মশাস্ত্ৰের আলোচনায়, প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের যথোন্ত সাধনসম্পান্ত না * 
থাকায় তাঁহারা কখনও ব্রহ্মাত্মতা অবগত হইতে সমর্থ হন না। তাঁহারা 
বহির্মখ বলয়া ব্হ্গশাস্ত্রের বাহ্য বিষয় লইয়াই তাঁহাদের আলোচনা পর্যবাঁসত 
হইয়া থাকে। দর্শনশাস্তের আলোচনায় মাতবৈষম্যেরও ইহাই মুখ্য কারণ। 
যাহারা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহাদের বহুবিধ আশয়দোষ থাকায় 
দর্শনশাদ্ত্ের যথার্থ অভিপ্রায় গ্রহণ কারতে পারেন না। উৎকটাবষয়রাগযন্ত 
প্যরুষের নিকটে তাহার আভলাষিত বস্তু যে-ভাবে প্রকাশিত হয়, বীতরাগ 
পরুষের নিকটে সেই বস্তুই নিঃসার বলিয়া প্রাতভাত হয়। অধ্যাত্ববাদী 
আচাযাগণ বাঁলয়াছেন__ 


“ পাবব্রাটকামুকশুনাং একস্যাং প্রমদাতনো। 
কুণপ্রঃ কামিনী ভক্ষ্য ইতি তিস্রো বিকল্পনাঃ ৷৷” 


হইয়া থাকে। গ্রহীতুনিরপেক্ষভাবে বিষয়ের কোনও দস্বরুপই নিরণাঁত হইতে 
পারে না। এজন্য নৈয়ায়িক-বৈশোষক-প্রভীতি ভারতীয় দার্শীনকগণ অনাত্ম- 
প্রপণ্টের অপরমার্থতা, নিষ্প্রয়োজনতা ও আনিত্যতা অবধারণ কাঁরয়া অপরমার্থ, 
নিষ্প্রয়োজন ও অনিত্য প্রপণ্চ হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত কাঁরয়া থাকেন। 
অপরমার্থ অনিত্য ও নিষ্প্রয়োজন বস্তু হইতে আত্যন্তিক শ্রের়োলাভ হইতে 
পারে না। এজন্য পরমার্থ নিত্য ও সপ্রয়োজন আত্মবস্তুর সাক্ষাকারার্থ 
যক্তরশীল হন। 

সাংখ্যপাতঞ্জলাবৎ দার্শানকগণ অনাত্সপ্রপণ্চকে কেবল অপরমার্থ, 
শনম্প্রয়োজন ও আনত্যই মনে করেন না, কিন্তু প্রাতিক্ষণ-পাঁরণামী বলিয়াও 
নিন্দেশ করিয়াছেন। যে অনাত্মপ্রপণ্ট প্রতিক্ষণ পারবর্তনশীল, অপাঁর- 
বার্তত হইয়া এক ক্ষণও অবস্থান করে না, এতাদৃশ প্রাতক্ষণ-পাঁরিণামী 
অনাত্ম জড় প্রপণ্ড হইতে কখনও আত্যান্তিক শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। 
এজন্য তাঁহারা নিত্য, অপারণামী, কূটস্থ আত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত 
যত্রবান্‌ হইয়া থাকেন। 


৬০ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


আবার কোনও কোনও দার্শীনক প্রপঞ্চের প্রতিক্ষণপারণামিত্ব দর্শন 
কাঁরয়াই বিরত হন নাই, পরন্তু তাঁহারা প্রপণ্ের প্রতিক্ষণ নিরন্বয়ীবনাশিত্ব 
দর্শন কাঁরয়া তাহা হইতে চিন্তকে প্রত্যাহৃত কাঁরয়াছেন। ক্ষণাবনাশশী বস্তু 
কখনও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের উপায় হইতে পারে না। সাংখ্যাচাষ্যগণের 
প্রাতক্ষণ-পরিণামবাদ ও বৌদ্ধাচাযাগণের প্রাতক্ষণ-বনাশবাদ কথাণ্ৎ সমান 
হইলেও কিছু বৈলক্ষণ্যও আছে। পাঁরণামবাদে অনযায়ণ অর্থাৎ অনুগত 
"" উপাদানকারণকে স্থির বলা হয়; প্রাতক্ষণ-বিনাশবাদে অর্থাৎ বৌদ্ধগণের 
ক্ষাণকত্ববাদে প্রত্যেক বস্তুরই প্রাতক্ষণে নিরন্বয়ধৰংস স্বীকার করা হয় বাঁলয়া 
অনুগত স্থির উপাদান স্বীকার করা হয় না। 

আবার কোনও কোনও দার্শানক অনাত্মপ্রপণ্মান্রই দুঃখহেতু, 
নিম্প্রয়োজন ও মিথ্যা জানিয়া তাহা হইতে চিত্তের প্রত্যাহরণপূব্বক পরমাথণ 
সত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকারে বত্রশীল হইয়া থাকেন। 

আবার কোনও কোনও দার্শীনক মনে করেন, অনাত্মপ্রপণ্ট কেবল 
অপরমার্থ ও নিজ্প্রয়োজনই নহে এবং তাহা কেবল মিথ্যাণ্ড নহে, কিন্তু প্রপণ্ড 
কোন কালেও ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভাবষ্যতেও থাকবে না ; নিত্য, 
স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরুপ ব্রন্মমান্রই আছেন, কোনও দশ্যপ্রপণ্টের লেশও নাই 
এইরূপ দঢ় অবধারণ করিয়াই শান্তরূপে অবস্থান করেন। 

বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখলে ইহা স্পষ্টই ব্যাঝতে পারা যায় যে, 
কোনও দার্শীনক অনাত্মবস্তুর অপরমার্থতা, নিষ্প্রয়োজনতা ও আঁনতাতা 
অবধারণ র্লারয়া তাহাকে হেয় বািয়ছেন। কেহ-বা অনাত্মবস্তু প্রাতক্ষণ- 
পাঁরণামী বাঁলয়া হেয় বলিয়াছেন, কেহ-বা প্রাতক্ষণাঁবনাশশ বাঁলয়া হেয় 
বালয়াছেন। কেহ-বা মিথ্যা বলিয়া হেয় বলিয়াছেন। কেহ-বা হেয় বস্তুর 
অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া নিত্যোপাদেয় আত্মতত্বে বিশ্রান্ত হইয়াছেন" 

ভারতীয় দার্শীনকগণ সর্ব্বাবধ আঁধকারীকে ক্রমশঃ নিঃশ্রের়সপথে 
উপারুঢ় কারবার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। আঁধকারণ 
পদুরুষগণের আশয়বৈচিন্রযপ্রযুন্তই। আচার্যাগণ 'বাভন্ন প্রক্রিয়ার অবতারণা 
করিয়াছেন । বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দৌখলে তাঁহারা এক কথাই বাঁলয়াছেন। 
যাহা অপরমার্থ, যাহা পারণামী, যাহা ক্ষণিক, তাহা সত্যবস্তু হইতে পারে না। 
অপরমার্থত্ব, অনিত্যন্,, পারণামিত্ব, ক্ষাণকত্ব, জড়ত্ব প্রভীত ধর্ম্ম 'মথ্যাত্ের 
ব্যাপ্য। যাহা অপরমার্থ, যাহা আনত্য, তাহা মিথ্যা। কোনও বদ্তু অপরমার্থ 
বা আনত্যও বটে আবার তাহা সত্যও বটে, এইরূপ হইতে পারে না। 
অপরমার্থত্ব ও সত্যত্বের সামানাধিকরণ্যগ্রহণের যেমন দজ্টান্তস্থল নাই, 
এইরূপ আত্যত্ব ও সত্যন্বের সামানাধিকরণাগ্রহণেরও দষ্টান্তস্থল নাঁই। 
সমস্ত বৈদিক দার্শীনকগণের মতে আত্মা পরমার্থ সত্য, কিন্তু এই আত্মার 


পত্বমীমাংসা-দর্শনের আলোচনা ৬১ 


আনত্যত্ব, অপরমার্থ্বা্ কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং যাহা পরমার্থ 
সত্য আত্মা, তাহাতে অনিত্যত্বাদি নাই। 'ঘটপটাদি দ'শ্যপ্রপণ্ণকে অনিত্য বাঁলয়া 
স্বীকার করিয়াও তাহার সত্যত্ব স্বীকার কেবল অধিকারী শিষ্যের আশরান- 
রোধে করা হইয়াছে। বিষয়রাগ পুরুষের চিত্ত বিষয়ের আনত্যত্বাচন্তাতেই 
উদ্িগ্ন হয়_বিষয়ের প্রাতিক্ষণ-পারণামিত্ব প্রাতক্ষণীবনাশত্ব চিন্তাতে তাহার 
চিত্ত আরও উদ্বিগ্ন হয়। {বষয়ের মিথ্যাত্বাচন্তা কাঁরতে তাহার সামর্থই হুর না। 
ইহার কারণ তীব্র বিষয়রাগ। তাঁর বিষয়রাগী পররদ্ষগণও শাস্ুকারগর্টণর 
অনযগ্রাহ্য। তাহাদের রক্ষাও শাস্ত্কারগণের প্রয়োজন। এজন্য ভারতীয় 
দাশশীনকগণ কথাণ্চিৎ অধিকারী পুরুষের আশয়ান*সারে দার্শানক প্রক্রিয়া 
রচনা কাঁরয়া শিব্যগণের আশয় রক্ষা কাঁরয়াছেন। বৌদ্ধ দাশশীনকগণ 


বাঁলয়াছেন-_ 


“দেশনা লোকনাথানাং সত্তবাশয়বশানন্গা। 
{ভিদ্যতে ত বহুধা লোকে উপায়ৈব্বহনাভ৷ হুভিঃ পুনঃ ।।” 


বৈশোষিকদর্শনের তাংপর্যপ্রদর্শন সমাপ্ত 


প্রভৃতির আলোচনাতেই জোমানিসত্র 
পর্যাবাঁসত আমরা পত্বমীমাংসা-দর্শনের উপক্মোপসংহার 
বি পরন্বমীমাংসানদর্শনের শবরস্বামি-প্রণীত 

প্রাসদ্ধ আছে। একটি ভট্টপাদ কুমারিল-প্রণীত 


মহামা ভাকর প্রণীত “বৃহতী" “লঘবী' ভাত 
হা ৰ নামে প্রাসন্ধ! এই টাকানিবন্ধাঁদর ব্যাখ্যা 
4 # প্রস্থান নামে । পূব্ধমীমাংসা-শাস্ত্ের সূত্রে বা 
দা মা আলোচনা না থাকলেও ভট্টপাদপ্রবার্ত্তত বার্তক- 
কলে ও প্রভাকরপ্রবার্ভত টাকা বা দনবন্ধপ্রস্থানে মোক্ষের আলোচনা 


৬২ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


প্রভাকর তাঁহার 'বৃহতী'তে আত্মাকে কর্তা ও ভোন্তারূপে নিন্দেশ কাঁরয়া 
এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে, “ননবহঙ্কারমমকারৌ অনাত্বান আত্মাভি- 
মানাবাত' (বহতা, ২৫৬ পণ, মান্দ্রাজ বশ্ববিদ্যালয় সং.) অর্থাৎ আত্মার 
কর্তৃত্ব ও ভোস্তত্ব সম্ভাবত নহে। কারণ, শাস্তকারগণ বালিয়াছেন_“অহঙ্কার» 
“মমকার” হইতেছে অনাত্মাতে আত্মাভমানমান্র। অহঙকারপ্রযুন্ত কর্তৃত্ব ও 
মমকারপ্রযুস্ত ভোস্তৃত্ব নাদ্দ্ট হইয়াছে । অহঙ্কার, মমকার যাঁদ 'মথ্যাঁভমান 
হস, তবে আত্মার কর্তৃত্ব-ভোন্তত্ব সিদ্ধ হইবে রূপে? ইহারই সমাধানে 
প্রভাকর বলিয়াছেন, “মৃদিতকষায়াণামেবৈতং কথনায়ম্‌, ন কম্মসাঙ্ানামিত্যু- 
পরম্যতে।” ছান্দোগ্যোগানিষদের ৭ম প্রপাঠকে নারদ-সনৎকুমার আখ্যায়কাতে 
বলা হইয়াছে যে, “তস্মৈ মুদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়াত ভগবান্‌ 
লনৎকুমারঃ।” এই শ্রীতবাক্য মনে করিয়াই প্রভাকর বাঁলয়াছেন, আত্মার 
নিক্কষ্টরূপ, যাহা কর্তৃত্বের ও ভোন্তত্বের অতীত, তাদৃশ আত্মস্বরূপ 
মৃদিতকযায় ব্যন্তির নিকটই বলিতে হইবে অর্থাৎ শ্ধাচত্ত পুরুষের নিকটই 
বাঁলতে হইবে, কর্ম্মসঙ্গী রগী পুরুষের নিকট আত্মার নচ্কৃষ্টস্বরূপ 
বাঁলতে হইবে না। “বৃহতী'তে প্রভাকর আবার বালয়াছেন, “আহ চ ভগবান্‌ 
দ্বৈপায়নঃ_ন বঢ়াদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসাঙ্গনাম্‌» (গীতা, ৩-২৬ )। 
গাঁতাতে ভগবান্‌ দ্বৈপায়ন কর্ম্মসঙ্গীর নিকটে অর্থাৎ রাগণী পুরুষের নিকটে 
আত্মার যথার্থ স্বরূপ বলতে নিষেধ কাঁরয়াছেন। রাগণ পররুষের “নিকট 
আত্মতত্ব বললে তাহান বদ্াদ্ধভেদই হইবে, কোন ফললাভ হইবে না। কর্ম্ম- 
সঙ্গী রাগী পদুরুষ আত্মততুশ্রবণ কারয়া কম্মনিজ্ঠানে শ্রদ্ধা হারাইবে এবং 
রাগান্ধ বাঁলয়া আত্মতত্ব জানিতে পারিবে না। “বৃহতী'তে প্রভাকর আবার 
বাঁলয়াছেন, “তদ্মাৎ ন বিবৃতমন্র ভাষ্যকারেণ ভগবতা, বচনানুরোধাৎ না- 
জ্ঞানাৎ” (বৃহতী, ২৫৬ প্‌ঃ)। ভগবানূ ভাষ্যকার শবরস্বামী ব্যাসদেবের 
বচনান;সারেই আত্মার যথার্থ স্বরুপ কন্্মমীমাংসা-প্রস্তাবে বিবৃত করেন নাই, 
কিন্তু অকর্তৃ“ অভোন্তু আত্মদ্বরূপ যে ভাষ্যকার জানেন না, তাহা নহে। 

এই 'বৃহতী'র বাক্যগণ্ঁল আলোচনা কারলে সংস্পণ্টভাবে বুঝতে পারা 
যায়, আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ অবগত হইলে কর্ম্মাধকারই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
উপানিষদ্‌ উপাঁদস্ট আত্মতত্ের জ্ঞান কন্মীধকারের বিরোধী_ইহা মীমাংসক- 
শিরোমাণ প্রভাকরও স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রভাকরবাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
পণ্টিকাকার শালিকনাথ মিশ্র প্রভাকরাঁদদ্ধান্তেরই অনুবর্তন করিয়া আত্মাকে 
পরমার্থতঃ অকর্তা অভোন্তাৎ বালিয়াছেন। মধরসদন সরদ্বতীকৃত “'সদ্ধান্ত- 
বিন্দুর টীকা “ন্যায়রত্াবলী'তে গৌডরক্মানন্দ প্রভাকরের উ্তি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন_“আত্মা নিল্প্রপপ্ডো রদ্মৈব তথাপি ক্ম'প্রসষ্গে ন তথা বাচ্যম্‌। - 
উত্তৎ হি কৃষ্ণেণ ভগবতা-_ন ব্াদ্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং ক্ম্মসঙ্গনাম্‌” (গ্রশতা 


পূব্বমীমাংসা-দর্শনের আলোচনা ৬৩ 


৩-২৬)। এই উীন্ত উদ্ধত কারবার পূর্বে ব্রহ্মানন্দ বাঁলয়াছেন যে, 
“প্রভাকরভট্টয়োস্তু বেদ্তিদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ” (1সদ্ধান্তাবন্দদ, ৩৫৪ প, 
রাজেন্দ্র ঘোষ সং.)। যাঁদও “বৃহতী'্টীকা ও গৌড়ব্রক্ষানন্দ-প্রদর্শিত প্রভাকর 
উন্তি অক্ষরশঃ এক নহে, তথাপি অভিপ্রায় একই ৷ 


ব্রহ্গসত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্থ সূত্রের ভাব্যে ভাষ্যকার একা 

নূতন পৃব্ব্পক্ষ উত্থাপন কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, “অন্রাপরে ০প্রত্যবাতষ্ঠতত১- 
যদ্যপি শাস্রপ্রমাণকং বন্ধ তথাপি প্রাতপান্তাবাধাবষয়ত়ৈব শাস্্েণ ব্ৰহ্ম 
সমপাতে”  ব্রে. সু. ১-১-৪, ১০৮ পু, নির্ণয়সাগর সং.)। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, যদিও শাস্তদ্ধার ব্রক্মাত্মৈক্য সিদ্ধ হয়, তথাঁপ রন্গাত্মৈক্যবিষয়ক প্রাত- 
পত্তিবিধিবশতহই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঁধসংস্পর্শরাহিত শান্তরদ্বারা 
ব্ৰহ্মাত্মিক্যের সিদ্ধি হইতে পারে না। এই ভাষ্য-গ্রন্থের ব্যাখ্যা “ভামতন "গ্রন্থে 
বলা হইয়াছে_-“আচাাদেশীয়ানাং মতমুখাপয়াতি_অন্রাপরে প্রত্যবাতিষ্ঠন্ত 
ইতি” ভাষ্যকার যে দ্বিতীয় পূব্বপক্ষাট দেখাইয়াছেন, ভামতীকার তাহা 
আচারাদেশীয়গণের মত বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মতের উত্থাপক আচার্যা- 
গণকে বুঝাইবার জন্য ভামতীকার শুদ্ধ আচা্য্যপদ প্রয়োগ না করিয়া আচার্য 
দেশীয়পদ প্রয়োগ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে “কল্পতর'গ্রন্থে বলা হইয়াছে, 
ঈষদসমাপ্ত আচার্টকে আচার্যদেশীয় বা আচাষ্যকল্প বলা হয়। এই 
আচারাদেশীয়গণের প্রদার্শতি প্ঢুব্ব'পক্ষের িক্কর্ষ প্রদর্শন কারবার জন্য 
“কল্পতরট'তে অমলানন্দ বলিয়াছেন, 


“অয়ন্তু সন্তু বেদান্তা মানং রন্গাত্মবস্তুনি। 
কিন্তু জ্ঞানবিধিদ্বারেন্ত্যষ ভেদঃ প্রতীয়তাম্‌। 1” 


(কল্পতরু, ১০৮ প্‌, নির্ণয়সাগর সং.) 


ইহার আভপ্রায় এই যে, এই প্বপক্ষবাদী মীমাংসক আচাগণের 
মতে জীবব্রন্দের এক্যে বেদান্তবাক্য প্রমাণ হইবে। পরন্তু বেদান্তবাক্যদ্বারা 
জীবব্রন্গের এঁক্য সিদ্ধ হইলেও তাহা সাক্ষাৎ সিদ্ধ হইতে পারে 
না। জীবব্রন্মের এক্যবিষয়ক জ্ঞানে বিধিপ্রযুক্তই তাহা সিদ্ধ হইবে। 
সমন্বয়সূন্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যা ক্রমশঃ দুইটি পূব্ব্পক্ষ দেখাইয়া 
তাহাদের নিরাস করিয়াছেন। প্রথম পব্বপক্ষানূসারে জীবব্র্গের এক্য 
শাস্রাসদ্ধই হইতে পারে না। শাস্ম জাঁবব্রক্মের এঁক্যে প্রমাণই ' নহে, 
ইহাই বলা হইয়াছে। আর এই দ্বিতীয় পূ্বপক্ষে জীবব্রন্দের এক্য 


* শাদ্রাসদ্ধ হইলেও এঁক্যাবিষয়কজ্ঞানে 'বাধিপ্রযুন্তই তাহা সিদ্ধ হইবে। এই 
দ্বিতীয়পূব্বর্পক্ষবাঁদগণ জীবব্রন্মের এক্য শাস্তপ্রমাণক বালয়া স্বীকার করায় 


৬৪ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


ইহারা আচার্য্য বটে, কিন্তু জ্ঞানাবিধিপ্রযুন্ত জীবররন্মের এঁক্য সিদ্ধ হইয়া থাকে 
বলায় ইহারা আচার্যদেশীয়, মুখ্য আচার্য্য নন! কারণ ব্রহ্মসূত্রকার 
বাদরায়ণ সমন্বরসূত্রে বিধিসংস্পর্শ ব্যতীতই বেদান্তশাস্ত্র জীবব্রদ্দের এঁক্য 
প্রাতপাদক হইক্স। থাকে বাঁলয়াছেন। এজন্য এই দ্বিতীয় পূব্বপক্ষবাদিগণকে 
“আচার্যদেশীর* বলিয়া নিন্দেশ করা হইয়াছে। 

এই দ্বিতীয় পৃ্বপক্ষবাঁদিগণ প্রভাকরমতান;সারী মীমাংসক। আত্মাকে 
বে ?াম্প্রপণ্চ ব্রমাস্বরূপ বলিয়া প্রভাকর স্বীকার করেন, তাহা আমরা 
মণ্ডনমিশ্র-প্রণীত “বিধিবিবেক’ নামে মীমাংসার প্রকরণগ্রন্থ হইতে সুদ্পঞ্ট- 
ভাবে দেখাইব। আজকাল অনেকে শঙ্করাচার্যকেই অদ্বৈতবেদান্তের প্রাতষ্ঠাতা 
বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা এ সংবাদও রাখেন না যে, শঙ্করাচার্যের 
বহু পত্্ব হইতেই মীমাংসকগণও নান রশীততে অন্বৈতবাদের সমর্থন কারয়া 
িয়াছেন। “বাধাববেক” “ব্ৰহ্মাসাদ্ধ’, “বৃহদারণ্যকশাঙ্করভাষ্য', “ভাব্য- 
বাক” “পণ্চপাঁদকা* ও “ভামতী' প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা কাঁরলে 
শঙকরাচাষেরি পছব্বভাবী মীমাংসকগণ জাবব্রঙ্মের এক্যসমর্থনের জন্য 
কিরূপ ঘ্যান্তর অবতারণা করিয়াছলেন, তাহা ব্যাঝতে পারা যায় এবং চিত্ত 
বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়। এস্থলে আমরা তাহার দু-একটি মাত্র কথা বাঁলব। 

প্রভাকরানদসারী মীমাংসকগণ ব্রন্গসাক্ষাৎকারেও 'বাঁধস্বীকার কাঁরতেন। 
“বাধাঁববেক"গ্রন্থের ২৭৬ পচ্ঠায় (কাশী সং.) মণ্ডনমিশ্র এই মীমাংসক- 
গণের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, “প্রত্যদ্ত।মতাখিলভেদ- 
প্রপণগ্াত্মতত্বং কথমস্য গোচরঃ। তস্মাৎ প্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখম্‌ অদ্বৈত- 
তত্তাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব শব্দাৎ বধায়তে।” বাচস্পাতিমিশ্র “বাধ- 
বিবেকের টীকা “ন্যায়মাণকা'তে বাঁলয়াছেন, “ আত্মপ্রাতপাত্তকর্তব্যতাপরত্বমূপ- 
নিষদাম্‌। তিস্রঃ খল্বিমাঃ প্রাতপত্তয়ঃ সম্ভবন্তি_ শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ণ, 
সাক্ষাংকারবতী চ” (বাচস্পাঁতীমশ্র-রচিত 'বাধাঁববেকটাকান্যায়কাণকা, ২৭০ 
পৃঃ)। 

ইহার আভিপ্রায় এই যে, কার্য অর্থেই বেদের প্রামাণ্য, সুতরাং সিদ্ধ বদ্তু 
বেদপ্রমাণক হইতে পারে না। জোমানিও বালিয়াছেন, “চোদনালক্ষণোহ্্থঃ 
ধম |” অথ বেদার্থ চোদনামানপ্রমাণক হইয়া থাকে। প্রবর্তক বচনকেই 
চোদনা বলে। এজন্য কাযরি,প অর্থেই বেদের প্রামাণ্য। উপানিষদূভাগেরও 
তাদুশ ব্ৰহ্মবিষয়ক প্রতিপাত্তির কর্তব্যতাতেই প্রামাণ্য। প্রাতপাত্তর কর্তব্যতাতে 
প্রামাণ্য থাকলেও বেদান্তের দ্বার। প্রতিপত্তব্য বিষয়েরও সিদ্ধ হইবে। প্রাত- 
পত্তির বিধায়ক বাক্যের দ্বারা প্রতিপাত্তর বিষয় প্রাতপত্তব্য বস্তুরও 'সাদ্ধ 
হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা জাবব্রহ্মের এক্য প্রাতপত্তিতে বিধিদ্বীকার 


করেন। মীমাংসকগণ আত্মাববায়ণী প্রতিপত্তি তিন প্রকার বালয়াছেন_ 


- 


পূব্বমীমাংসা-দর্শনের আলোচনা ৬৫ 


শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী ও সাক্ষাংকারবতী। এই তিনাঁট প্রাতপাত্তর মধ্যে 
শ্রুতময়ী প্রাতপাত্ততে বাঁধি হইতে পারে না; কারণ বেদান্তবাক্য হইতে 
আত্মার প্রাতপাত্তই শ্রুতময়ী প্রাতপাত্ত, বিধব্যতীতই গৃহীতসঙ্কেত পুরুষ 
বেদান্তবাক্য অধ্যয়ন কাঁরলে অধীত বেদান্তবাক্য হইতে তাহার আত্মীবষয়ক 
শ্রুতময়ী প্রতিপত্তি উৎপন্ন হইবে। সুতরাং শ্রতময়ী প্রাতপান্ততে বাধ- 
স্বীকার কাঁরলে তাহা ব্যর্থতাতেই পর্যবাঁসত হইবে। 

ইহাতে প্রাতিপভ্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণ বলেন যে, আমরা শ্রতমক্সী 
প্রাতপাক্ততে বিধিস্বাঁফার কার না, কিন্তু সাক্ষকারবতী প্রাতপাত্ততেই 
বাঁধ স্বীকার কাঁর। শ্রাতও বলিয়াছেন, ‘আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ’ ইত্যাদ। 
এই মীমাংসকগণের অভিপ্রায় এই যে, আত্মতত্ব কখনও বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয় 
হইতে পারে না। বাক্যজন্য জ্ঞানই শ্রুতময়ী প্রাতপান্ত। বাক্যঘটক পদ- 
সমূহের অর্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যমান্রের অর্থ। এই সংসর্গ সংসজ্যমান 
অনেকার্থতন্ন। এজন্য বাক্যার্থমাতই নানাত্বদীষফত। কল্তু আত্মতত্ব নানাত্ব- 
দুষিত হইতে পারে না। কারণ প্রত্যস্তামত আঁখলভেদপ্রপণ্চই আত্মতত্। 
যে আত্মতত্বে নিখিল ভেদপ্রপণ্ট প্রত্যস্তীমত হইয়াছে, তাদ্‌শ অখণ্ড এক 
আত্মতত্ব বাক্যার্থ হইবে ?িকরুপে 2 বাক্যার্থ মাত্রই নানা পদার্থের সংসর্গরূপ। 
সুতরাং “গ্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখম্‌, অদ্বৈততত্বাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব 
শব্দাদ্‌ বিধীয়তে (বাঁধাববেক, ২৭৬ পু )। অর্থাৎ শাব্দজ্ঞান হইতে ভিন্ন 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান ‘অদ্বৈততত্ত্বের অবভাসাত্মক এবং সমস্ত অ্বচ্ছেদোলেখরাহত। 
প্রভাকরমত নসারগণের এই সমস্ত উাঁন্ততে নিষ্প্রপণ্চ অদ্বৈতাত্মক জ্ঞানের 
স্বীকাতি সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। 

প্রাতপান্তাবাধবাদী মীমাংসকগণ্ধের এই মত খণ্ডন কাঁরতে মণ্ডনামশ্র 
বলিয়াছেন, “ নিষ্প্রপপ্টাত্মতত্বুবভাসশ্চ ফলমেব ন ততোহন্যদভীপ্স্যতে। মোক্ষ 
ইতি চে ততোহব্যাতরেকাৎ। সপ্রপণ্যাত্মতত্বাবভাসো হি সংসারঃ। 
নিশ্প্রপণ্টাত্মতত্বাবভাসো হি মোক্ষঃ স্বাত্মান স্থাতিঃ” (বাধাববেক, ২৭৭ পণ, 
কাশী. সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানে াঁধবাদী মীমাংসকগণ যাদৃশ 
আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারে বিধিস্বীকার কাঁরতেছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ 
ত৷দ্‌শ আত্মতত্ৃসাক্ষাৎকারই ফল। ফলাংশে বাধ হয় না। ফলের সাধনাংশেই 
বাধ হইয়া থাকে। নিষ্প্রপণ্চ আত্মতত্বের অবভাসই ফল। এই ফলের পরে 
আর অন্য বস্তু অভীপ্সিতই হইতে পারে না। নিষ্প্রপণ্ণ আত্মতত্বাবভাসের ফল 
মোক্ষ, ইহাও য্যন্তিযান্ত নহে, কারণ নিম্প্রপণ্ট “আত্ম্রত্বের অবভাসই মোক্ষ। 
উহা অবভাসস্বরূপ, অবভাসের ফল নহে। সপ্রপণ% আত্মতত্বের অবভাসই 
সুংসার। নি্প্রপণ্চ আত্মতত্বের অবভাসই স্বাত্মাতে '্থাত। এইরূপে 
গ্রভাকরাঁসদ্ধান্ত নিরসনপূব্বক মণ্ডনামশ্র বালয়াছেন, “ইত্যসমঞ্জসমেতৎ। 
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ডিও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


যাঁদ কার্যরুপ এব বেদার্থঃ, কথন্তার্হ মন্তরার্থবাদাঃ সোপানষতকাঃ? যস্মাদ্‌ 
ভূতাঁদকমর্থং চোদনৈব গময়াত। কথং? কার্য মর্থমবগময়ন্তী ভূতাদিকমাঁপ 
গময়াত ” (বাধাববেক, ২৭৯ পঃ, কাশী সং.)। ইহার ব্যাখ্যা “ন্যায়কাঁণিকা'তে 
বাচসপাতামশ্র বলিয়াছেন, “চোদনা হণীতি ভাষ্যগ্রন্থস্য নিবন্ধনকৃতো ব্যাখ্যানম- 
সমঞ্জসম্‌” অর্থৎ “শাবরভাষ্য*-্রন্থের নিবন্ধনকার প্রভাকরের ব্যাখ্যা অসমঞ্জস 
হইয়াছে। যাঁদ কার্যরূপই বেদার্থ হয়, তবে 'সদ্ধার্থক মন্দ, অর্থবাদ ও 
= উণনিষদের গাঁত ক হইবে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে প্রভাকর বাঁলয়াছেন, চোদনাই 
ভূতাদ অর্থেরও প্রাতিপাদক হইবে। কার্যার্থের প্রাতপাদক চোদনা ভূতাঁদ 
অর্থের প্রাতপাদক হইবে িরূপে? এতদ্্তরে প্রভাকর 'বালয়াছেন, কাৰ্য্যর্‌প 
অর্থের প্রাতপাদক হইয়াও চোদনা ভূতাদি অর্থেরও প্রাতপাদক হইয়া থাকে। 
এই নিবন্ধনকার প্রভাকরের শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা অসমঞ্জস হইয়াছে, ইহাই মণ্ডন 
বলিয়াছেন। আর এই নিবন্ধনকার প্রভাকরের "সিদ্ধান্তের খণ্ডনের জন্যই 
ব্ৰহ্মসূত্রের সমন্বয়সুত্রে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্ “ অন্রাপরে প্রত্যবাতিষ্ঠন্তে ” বাঁলয়া 
যে দ্বিতীয় পঢ়ব্বপক্ষ দেখাইয়াছেন, সেই পূব্বপক্ষবাদগণকে বুঝাইবার জন্য 
“ভামতী"গ্রন্থে 'আচারাদেশীয়' বলা হইয়াছে। এস্খলে ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে,_এই প্রভাকরাসদ্ধান্ত প্রভাকরের আবিষ্কৃত নহে। প্রভাকরের 
আবির্ভাবের বহু পূব্্ব হইতেই এই জাতীয় সিদ্ধান্ত চালয়া অসতেছে। বলা 
বাহুল্য যে, এই পব্বপক্ষখন্ডনের জন্য “ভামতী"গ্রন্থে যে সকল বিচার 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই “বাঁধাববেক' ও 'ব্রহ্গীসদ্ধি'গ্রন্থ হইতে 
সঙ্কলিত 'হইয়াছে। প্রাসাদ্ধিও ইহাই যে, “বাচস্পতিমন্ডিনপৃঞ্ঠসেবী ”। 
ঢতরাং দেখা যাইতেছে, মীমাংসক প্রভাকরের সিদ্ধান্ত অদৈতাসদ্ধান্তের 
বিরেধী ত নহেই, প্রত্যুত তাহার অনুগদ্ণ। এজন্যই গোঁড়ব্রঙ্গানন্দ বাঁলয়াছেন, 
“প্রভাকরভাট্রয়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ” (সিদ্ধান্তাবন্দ7, ৩৫৪. পর, 
, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং.)। 


প্রভাকরমতের সমালোচনা সমাপ্ত। 
ভাট্টমত সমালোচনা 
“ন্যায়রস্লাবলী'টাকাতে গোঁড়ৱহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে, ভট্টপাদ কুমারিল 
তক্পাদের কারিকাতে বলিয়াছেন 


“ইত্যাহ নযাস্তক্যানরাকারফরোত্মাস্ততাং ভাষ্যকৃদত্র যাত্ত্যা। 
দূঢত্বমেতদ্‌-বিষয়স্তু বোধঃ প্রধাতি বেদান্তানষেবণেন।।” 
(শ্লোকবার্ভক, তক্পাদ, আত্মবাদ, ১৪৮ কারকা) 


০... ০০ 


> sie =a ... .... না স্ব 


ভাট্রমত সমালোচনা ৬৭ 


ইহার অর্থ এই যে, ভাব্যবগ্চর শবরস্বামী দেহাতিরিন্ত আত্মার তাদ্‌শ স্বরূপই 
প্রকশ করিয়াছেন, যাবন্মান্র অবগত হইলে মানুষের নাস্তিক্য নিবার্তত হইতে 
পারে, কিন্তু আত্মার বথার্থস্বরূপ উদঘাটনে তান প্রয়াস করেন নাই। 
বেদান্তশাস্ত্ের অনুশীলন কাঁরলে আত্মার নিচ্কৃষ্টস্বরূপের দডঢ়াবজ্ঞান 
উৎপন্ন হইবে । আবার গৌড়ন্রক্মানন্দ বাঁলয়াছেন__ 


"ইতি তকচরুণীয়ভট্টকারকয়া বেদাল্তদর্শনপঢ্রস্কারাৎ1” ঙ ও 
(িদ্ধান্তাবন্দ7, ৩৫৪ পুঃ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং.) 


ভট্ট এই উীন্ত দ্বারা আত্মতত্ব জানবার জন্য বেদান্তদর্শনের আলোচনার 
উপদেশ 'দিয়াছেন। সুতরাং ভট্ট কুমারিল যে বেদান্তদর্শনের বিরোধী নহেন, 
ইহা তাঁহার উন্তি হইতে সুস্পষ্ট বাঁঝতে পারা যায়। 

কুমারিল-প্রণীত 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র চোদনাসূত্রের ২১ কারিকার 
যাহারা মনে করেন সমস্ত বাক্যই কার্যতাৎপর্যক, সিদ্ধ অর্থে বাক্য 
প্রমাণই নহে, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে, বাক্য সদ্ধবস্তৃতে প্রমাণ 
না হইলে, অনাদ্যনন্তবিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম উপনিষদ্‌বাক্যের দ্বারা কিরুপে 
সিদ্ধ হইবে? “বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম” ইত্যাদি উপানিষদ্‌বাক্যের কোন্‌ কার্য : 
অর্থে পঢব্বরপক্ষণ’ প্রামাণ্য স্বীকার কারবেন? এতদদন্তর যদ পুক্বপক্ষী 
বলেন যে, এতাদৃশ উপানিষদ্‌বাক্যেরও তাদৃশ ব্রহ্মপ্রাতপাত্তির কর্তব্যতাতেই 
তাৎপর্যা। উপানিষদেও আত্মজ্ঞানে বিধি আছে, যেমন “আত্মা দ্রষ্টব্যঃ” 
“আত্মানমুপাসীত”। এই সমস্ত ৰাক্য হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 
বিজ্ঞানানন্দাভন্ন আত্মাকে জানবে। এইরপে প্রদার্শত বেদান্তবাক্ও তাদ্‌শ 
ৰহ্মপ্রাতপাত্তির কর্তব্তাতেই পর্যবাসত হইবে। ইহাতে সুচারতামশ্র 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, উত্ত বেদান্তবাক্যের তাদ্‌শ রন্দপ্রাতপাত্তর কর্তব্যতাতেই 
মাত্র তাৎপর্যাঃ অথবা কর্তব্যপ্রাতপান্তর বিষয় প্রাতপত্তব্য বস্তুর তাদ্‌শ 
স্বরূপে তাংপর্যাঃ প্রাতপাত্তর কর্তব্তাতে মাত্র তাৎপর্য হইলে সেই 
বাকাদ্ধারা প্রাতপত্তবা বস্তুর তাদ্‌্গ্রুপত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্য- 
তাৎপর্যাক বাক্যদ্বারা অন্য অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য প্রাতপা্ত- 
{বাধতাৎপ্য্যক “'বজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম" এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের বিজ্ঞানা- 
নন্দরূপতা সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্য-ত২পর্যরূ বাক্য অন্য অর্থে 
প্রমাণ হয় না। উত্ত বাক্যের দ্বারা যে ব্রহ্মের তাদ্‌গ্‌রুপতারই 'সাদ্ধ হইবে না 
তাহা নহে, পরন্তু ব্রহ্মের অতাদ্‌গ্রুূপতারও সম্ভাবনা থাঁকবে। কারণ, 
অতদ্রুপ বস্তুর তদ্রুপে জ্ঞানকর্তব্যতাপ্রাতপাদন লোকে দেখা যায়। যেমন, 
যে বস্তুতঃ আঁপতা, তাহাকেও পিতা বালিয়া জানবেন (“1পতরং জানীয়াৎ”) 


৬৮ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


এইরূপ উপদেশ কারিতে দেখা যায়। রামায়ণে” অযোধ্যাকাণ্ডে রাজমাহিষাঁ 
সমমনা পুত্র লক্ষমণকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন 


“রামং দশরথং বিদ্ধি, মাং বিদ্ধি জনকাত্জামূ। 
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ প্র যথাসখম্‌ ৷৷” 


টু (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০-৮ শ্লোক) 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, রামচন্দ্র সহিত লক্ষণের বনগমনকালে সন্রা 
লক্ষ্মণকে উপদেশ করিয়াছিলেন, “বৎস লক্ষ্মণ, তুমি রামকে তোমার পিতা 
দশরথ বলিয়া জানবে এবং সাঁতাকে আমি অর্থাৎ তোমার মাতা সহিত 
বলিয়া জানিবে এবং তোমার গন্তব্য অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া জানিবে।” 
সম্তরাং যাহা অতদ্‌বস্তু তাহাকে তদ্‌বস্তু বালয়া দৌখবার উপদেশ লোকে 
বহুধা দেখা যায়। অতএব আবিজ্ঞান, অনানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেও “বজ্ঞানমানন্দং 
বর্ম" জানিও-এইরুপে উপদেশ করা যাইতে পারে। তাহাতে প্রদার্শত 
উপানিষদ্‌বাক্য হইতে বক্র বিজ্ঞানরূপতা ও আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইবে না। 
এইরূপ বেদেও অনুদ্গণথ ও*কারের উদ্‌গীথরূপে উপাসনার বিধান আছে__ 
“ওামত্যেতদক্ষরমনুদ্‌গীথমুপ-সীতি।” 

এইরূপ শঙকার উত্তরে প্রভাকরমীমাংসক যাহা বালয়াছেন, তাহা 
“রঙ্গাসাদ্ধ-গ্রন্থ হইতে আমরা পরে প্রদর্শন কারব। এ স্থলে*'কাঁশিকা"-টপকাতে 
স:চারতামশ্র প্রভাকরের যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বাঁলব। 
প্রভাকর বালয়াছেন- প্রাতপান্তর কর্তব্যতাতে বাক্যের তাৎপর্য থাকিলে সেই 
বাক্যের দ্বারা প্রাতপত্তব্য বিষয়ের সিদ্ধ হইতে না পারলেও “বিজ্ঞানমানন্দং 
রম জানাযাং "_এই বাকা ভিন্ন অন্য পরমাণবারা ্হ্মের বিজ্ঞানরপতা ও আনন্দ- 
রূপতার 'সাদ্ধ হইবে। তাহাতে স.চারতীমশ্র বলিয়াছেন, কোন: প্রমাণদ্বারা 
তাদগব্রক্মরপতার সিদ্ধ হইবে? বদ্ধ জব স্বীয় কাযকিরণসংঘাতাতীরন্ত 
সাচ্চিদা। 


কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব প্রভাকরমতে আত্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মজ্ঞানে 
বিধিস্বীকার নিতান্তই গাহ্তি হইয়াছে (গ্লোকবার্তক, কাশিকাটীকা, 
৭০-৭১ পৃঃ, ব্রিবেন্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ সং. )। 


ভাট্রমত সমালোচনা ৬৯ 


সূচরিতমিশ্রের শ্রই কথাগুলির প্রত লক্ষ্য কারলে ভ্রসম্প্রদায় ও 
প্রভাকর-সম্প্রদায় উভয়েই যে ব্রন্মের সাঁচ্চদ.নন্দরূপতা স্বীকার করেন এবং 
তাদ্‌শ ব্ৰহ্মই যে জীবের পারমার্থক রূপ ও অনাদি আবদ্যাবশতঃই প্রপণ্দর্শন 
হইয়া থাকে, ইহা সংস্পস্টভাবে বুঝতে পারা যায়। সুতরাং গোঁড়ব্রহ্মানন্দ যে 
অরে 72 

জজ. ৭? 
আমরা সমরিতমিশ্রের অভিপ্রায় প্রদর্শনপ্রসঙ্গে যাহা বালয়াছ, 
‘ব্ৰহ্মাসাদ্ধ "গ্রন্থে মণ্ডনামিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন। 'ব্রহ্মাসাঁদ্ধ '-গ্রন্থের যে 
অংশটুকু নূতন, তাহাই আমরা এ স্থলে প্রদর্শন করিব। মণ্ডনশিশ্র 
'র্রহ্গাসাদ্ধির নিয়োগকাণ্ডের ১৩৬ পৃঃ বাঁলয়াছেন, বিশিস্টক্রিয়ার 
বিধায়ক বাঁধ [িশেষণেও প্রমাণ হইয়া থাকে। “সোমেন বজেত” এই বাঁধ 
সোমাবশিল্ট যাগাক্রিয়ার বিধ,য়ক যাগক্রিয়ার বিশেষণ সোমেও প্রমাণ হইয়া 
থাকে। অথবা “অধ্গদী কুণ্ডলী দেবদত্তস্য পুব্রোহধীতে” এই বাক্য যেমন 
অধ্য়নাক্রিয়ার প্রাতপাদক, এইরূপ অধ্যয়নকর্তা দেবদত্তপত্রেরও অঙ্গদ- 
কুন্ডলাদি সমস্ত িশেষণকলাপেরও প্রাতপাদক হইয়া থাকে। এইরূপ “য 
আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো মৃত্যুঃ "_ ইত্যাদি--বিশেষণকলাপাঁবাশম্ট আত্মা 
জ্ঞাতব্য_এইরুপ 'বাঁধবাক্যদ্ধারাও আত্মার অপহতপাপ্মত্বাদ-বশেষণেরও 'সাদ্ধি 
হইবে । ,এইরুপ পুত্বপিক্ষের উত্তরে মণ্ডনামশ্র বালয়াছেন, যে-বাক্য বাশস্ট- 
করিয়াতে প্রমাণ হইয়া থাকে, সেই বাক্য বিশেষণেও প্রমাণ হইয়া থাকে_এই 
নিয়ম প্রাতিপাত্ত-ভন্ন-স্থলে বুঝিতে হইবে, কারণ বাক্যদ্ধারা যে সমস্ত 
বিষয়বিশেষ বিশিল্টরুপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেই বাক্যদারা প্রাতপাত্তর 
বষয়াবশেষের সদ্ভাব নিরুপিত হয় না। অতথাভূত বিষয়েরও তথাভাব- 
সমারোপণদ্বারা প্রতীীত সম্ভাবিত হইয়া থাকে। যেমন, “অসৌ বাব লোকঃ 
গোঁতমাগ্রঃ”--এই বাক্যে অনাগ্ন দলোকে আগ্মত্বের সমারোপণপূ্্বক 
আগ্রপদের দ্বারা দয়লোক নাদ্দর্টি হইয়াছে। 

ইহাতে প্রভাকর সমারোপদ্ধারাও বদ্ধ সম্ভাবিত হয়_ইহা স্বীকার 
করেন না। এজন্য প্রভাকর এস্থলে অন্যথাখ্যাঁত খণ্ডনের জন্য অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান 
মাত্রের খণ্ডনের জন্য অখ্য।তিবাদের সমর্থন কারয়াছেন। অখ্যাঁতবাদ 'সদ্ধ 
হইলে আর অতদ্রূপ বস্তু তদ্রূপে প্রতীত হইতে পারবে না। এজন্য অদ্বৈত- 
বাঁদগণ অন্যথাভূত বস্তুতে তথাভাব সমারোপণদ্বারু প্রতীতির উপপাদন কাঁরয়া 
প্রতীততে 'বাঁধ স্বীকার করিলে প্রাতপত্তব্য বিষয়ের তথাত্ব সিদ্ধ হইবে না 
এরুপ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই অসঙ্গত। কারণ অতথাভূত বস্তুতে 
- তথাভাবের সমারোপই অসম্ভব । প্রভাকরমতে প্রতীতিমান্্ই যথর্খ। এজন্য 
. প্রতীতিতে বিধি স্বীকার কাঁরলেও প্রতিপত্তব্য ?বষয়ের তথাত্ব জ্ঞানমাহমা- 


॥ 


৭০ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


প্রযুন্তই সিদ্ধ হইবে। জুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাতপাত্তাবাঁধবাদণ 
প্রভযকরগণের নিকটে বেদান্তিগণ যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই 
সমস্ত আপত্তির মূল অন্যথাখ্যাঁত বা ভ্রমজ্ঞানের 'সাদ্ধ। এই ভ্রমজ্ঞানের 
খণ্ডনের জন্য প্রভাকরও কাটবদ্ধ হইয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থতা 'সাদ্ধর জন্য 
অধ্যাতিবাদের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জ্ঞানে "বাঁধ স্বীকার করিলে আর 
মীমের "তত্র সমন্বয়াৎ” (১-১-৪) সূত্রের আবশ্যকতা হইবে না। 
আর তাহাতে বাদরায়ণীয় তন্নই অনারম্ভণীয় হইয়া পাঁড়বে। এজন্য 
প্রভাকরের সাহত বেদান্তিগণের বিচারের পর্যাঁবসান 'মথ্যাজ্ঞানের দ্ধ ও 
আসাদ্ধতে হইবে। মিথ্যাজ্ঞানের সাদ্ধর জন্য বেদান্তিগণ কাঁটবদ্ধ, এবং 
মিথ্যাজ্ঞানমান্র অস্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থত্ব ব্যবস্থাপনের জন্য 
প্রভাকরও কাঁটবদ্ধ। জনুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের সিদ্ধ ও আঁসাদ্ধতেই বাদরায়ণীয় 
তন্দের স্থিতি বা উচ্ছেদ নির্ভর করে। অখ্যাতিবাদ ও অন্যথাখ্যাঁতবাদ আঁত 
দ্রুূহ বিচারপারপূর্ণ বলয়া আমরা তাহার বিবরণপ্রদানে বিরত রাহিলাম। 
এস্থলে একটিমাত্র শুভ লক্ষণ যে_ভারতের প্রায় সমস্ত দার্শীনকই 'থ্যাজ্ঞান- 
সমর্থনে সন্নদ্ধ। কেবল প্রভাকর ও তন্মতান্‌সারী দুই-একজন দার্শানক 
ভ্রমজ্ঞান খণ্ডন কাঁরয়া সমস্ত জ্ঞানের যথার্থতা-প্রাতপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন । 


সাংখ্য ও যোগদর্শনের আলোচনা বিপরিত 


সাংখাদশনি সম্বন্ধে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যা (২-১-৩) ব্রহ্মসূত্রের ভান্যে 
বলিয়াছেন যে, “সতাষবাঁপ অধ্যাত্মাবষয়াস বহৰীষ; স্মাতব সাংখ্যযোগ- 
স্মৃত্যোরেব নিরাকরণে যত্বঃ কৃতঃ। সাংখ্যযোগো হি পরমপদ্রবযার্থসাধন্তেন 
লোকে প্রখ্যাতৌ শিস্টৈশ্চ পরিগৃহীতো লিঙ্গেন চ শ্লোতেনোপবৃধীহতৌ ।” 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, অধ্যাত্মবিদ্যার প্রাতপাদক বহু স্মৃতি বিদামান 
থাকিলেও সাংখ্যস্মীত ও যোগস্মৃতির নিরাকরণেই যত্ন করা হইয়াছে ; কারণ 
পরমপদ্রদার্থের অর্থাৎ মোক্ষের সাধনরূপে সাংখ্য ও যোগ লোকে প্রখ্যাত আছে 
এবং মন, ব্যাসাদি শিল্টগণকর্তৃক ইহার অংশবিশেষ পারগৃহীত হইয়াছে। 
এবং শ্রোত লিঙগদ্বারাও সাংখ্য ও যোগ উপবৃংহিত হইয়াছে । আবার 
ভাষ্যকার শত্করাচার্যা ২-১-১২ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, “বোদিকদর্শনস্য 
প্রত্যাসম্নত্বাং গ্রুতরতকবিলোতপতত্বাং বেদানসারাভশ্চ কোশ্চৎ শিষ্টৈ 
কেনচিদংশেন পারিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্‌ বাপাশ্রত্য বস্তর্ক- 
নিমিত্ত আক্ষেপঃ বেদাল্তবাকোষ্ভ্তাবতঃ স পারহৃতঃ।” ইহার অভিপ্রায় এই 
যে, সাংখ্যযোগদশনি-প্রাতপাদা প্রধানকারণবাদ বৈদিকদর্শনের প্রত্যাসন্ন এবং 
গএরনতর তক্বিলষ্য্ত ও বেদান;সারী মনু ব্যাসাদি শিল্টগণও সাংখ্যাসদ্ধান্তের 


সাংখ্য ও যোগদর্শনের আলোচনা ৭১ 


কোনও অংশ অর্থাৎ সৎকাধ্যবাদাঁদ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া ইতর দার্শনিক 
সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সাঁখ্যযোগসিন্ধানতই অধিক প্রবল। এই প্রবল সাংখ্য- 
যোগ-সিদ্ধান্তানুসারে প্রধানকারণবাদ অবলম্বনপৃব্বক সাংখ্যবাদগণ 
বেদান্তাসদ্ধ ব্রহ্মকারণবাদে যে-সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার 
পাঁরহার বলা হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই সমস্ত উীন্তিদ্বারা সাংখ্যযেগদর্শনের 
উপাদেয়তা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মস্‌ত্রের ১-৪-২৮ সূত্রের 
ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, “অতঃ প্রধানমল্লানবহাণন্যায়েনাতাদিশিতি। 
এতেন প্রধানকারণবীদপ্রাতষেধন্যায়কলাপেন সর্ব অন্বাদকারণবাদা আপ 
প্রাতীষদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বোঁদতব্যাঃ।” ভাষ্যকার সাংখ্যদর্শনকে প্রধান সল্ল 
বলিয়া নিন্দেশি করায়ও সাংখ্যদর্শনের উপাদেয়তা বুঝতে পারা যায়। পরম 
উপাদেয় হইলেও এই সাংখ্যদর্শন বহুকাল হইতেই লংপ্তপ্রায় হইয়াছে। 
প্রাচীন আচা্গিণের গ্রন্থ লাপ্তপ্রায় হইয়াছে। পরবত্তর্ণ কালে এই সাংখ্য- 
দর্শন বহন প্রস্থানে বিভন্ত হইয়াছিল। পতঞ্জাল, পণ্গাধকরণ, বার্ষগণ, 
পোঁরিক, বাষগণ্য, বিশ্ধ্যব'সী প্রভৃতি আচাযাগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সাংখ্যসম্প্রদায়ের 
প্রবর্তায়তা হইয়াছিলেন। সেই সমস্ত সম্প্রদয়ও বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত 
হইয়াছে । কদাচিৎ কোনও গ্রন্থে ইহাদের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অনেকে মনে করেন, সাংখ্যসিদ্ধান্তে ও মীমাংসাসদ্ধান্তে ঈশ্বর স্বীকার করা 
হয় নাই। এজন্য এই দুইটি বাদই নিরা*বরবাদ বায় প্রাসদ্ধ। কিন্তু 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দুইটি বাদ এানরীশ্বরবাদ নহে। 
সাংখ্যকারিকার পণ্চদশ কারিকায় য্যাক্তদীিকাকার বলিয়ছেন, “'কণ্ান্যৎ 
শ্রবতেঃ, শ্রতিরাপ চাস্য মুর্তিমাচন্টে কৃত্তিবাসাঃ পিনাকহস্তো বততধন্বা 
নীলাশখণ্ডীত্যাদ। তদভ্যুপগমাত স্যপক্ষহানারতি চে স্যান্মতং যদ তাঁহ* 
শ্রদাতিবচনান্মনর্ভমানীশ্বরঃ পরিগ্‌হ্যতে, তেন পিদ্ধমস্যাঁস্তত্বমৃ। কস্মাংঃ 
ন হি অসতো মুর্তভিমত্রমুপপদ্যতে ইত কৃত্বা। এতদপ্যয্্তমাভ- 
প্রায়ানববোধাং। ন হি একাল্তেন বয়ং ভগবতঃ শান্তিবশেষং প্রত্যাচক্ষ[হে, 
মাহাত্ম্যশরাীরাদিপরিগ্রহাৎ। যথা তু ভবতা উচ্যতে প্রধানপুরুষব্যাতারন্তঃ 
তয়োঃ প্রয়োন্তা স নাস্তীতায়মস্মদাভপ্রায়ঃ” (যুন্তিদদীপকা, ৮৬-৮৭ পৃ, 
মেট্রো সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি হইতে ভগবানের স্বরূপ অবগত 
হওয়া যায়। শ্রদীত ভগবানের ম্যার্ত বলিয়াছেন। ভগবান কীন্তবাস, 
িনাকহস্ত, বিততধন5ঃ, নীলশিখণ্ডযুক্ত। শ্রদীতাঁসদ্ধ ভগবৎস্বরূপ স্বীকার 
করিলে সাংখ্যের স্বপক্ষহানি হইবে। শ্র্ীতবচনাক্মসারে ম্যার্তমান্‌ ঈশ্বর 
স্বীকার করিলে ঈশবরের অস্তিত্বও সিদ্ধ হইবে । কারণ অসদ্‌বস্তু মুত্র মান 
হইতে পারে না। পর্বপক্ষীর এরুপ বলা অসঙ্গত হইয়াছে কারণ 
পাব্বপক্ষী আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। কারণ আমরা 


৭২ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


সব্বথাই ভগবৎশান্তর অনঙ্গীকার কার না। ভগবানেরও মাহাত্মযশরীরাদ 
আছে। ভগবান্‌ও মাহাত্মশরীরাদ পারগ্রহ করিয়া থকেন। ইহাই আমাদের 
িদ্ধান্ত। কিন্তু পূর্বপক্ষী যেরূপ বলেন, প্রধান ও পুরুষ হইতে আঁতারন্ত 
ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষের প্রযোন্তা-ইহা আমরা স্বীকার কার না। এই 
ব্দান্তদীপকা-গ্রন্থ আলোচনা করিলে বঁঝতে পারা যায়_ শ্রীতপ্রমাণবশতঃ 
সাংখ্যশাস্তেও ঈশ্বর স্বীকৃত হইতেন। সাংখ্যশাস্্ের প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থই 
উচ্ছন হইয়া গিয়ছে বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ অবগত হইবার উপায় 
নাই। কেবল ঈশ্বরকৃষপ্রণীত সাংখ্যকারিকা নামক গ্রল্থখানিই সাংখ্যশাস্তের 
কঙ্কালরূপ অবাশন্ট আছে। এই সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যা য্য্তিদীপকা আঁত 
প্রাচীন প্রন্থ। ইহা বাচস্পাতীমশ্রের সাংখ্যতত্বকৌমুদশ হইতেও আঁতপ্রাচগন। 
এই গ্রন্থে ঈশ্বরের আস্তিত্বসম্বন্ধে সাংখ্যশাস্রের অনূমাত প্রদর্শত হইয়াছে। 
এইরূপ মীমাংস,দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে অনুমাত পাওয়া যায়। 
একাদশ শতকে বিদ্যমান ভবনাথামিশ্র প্রভাকরমতান:সারে “নয়াববেক” নামক 
একখানি প্রকরণগ্র্থ রচনা কাঁরয়াছিলেন। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, 
“একদা কৃংস্নসৃষ্টিবিলয়ো মানশুন্যো, প্রত্যুত যথাদর্শনং ক্রমেণ তদনুমোত 
জগাঁত ঈশ্বরকর্তৃকেহপি ন গুরুনয়ীবরোধঃ ইতি গুরোরবধীরণম্‌" 
(নয়াববেক, ১৮৭-৮৮ পত্, মাদ্রাজ ইউানভারাসাঁট সং.)। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, এক সময়েই সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও এক সময়েই সমস্ত জগতের 
প্রলয় প্রমণশুন্য। এজন্য যথাদর্শন ক্রমশঃ জগতের স্যাষ্ট হইয়াছে_ ইহাই 
বাঁলতে হইবে । জগৎ ক্রমশঃ ঈশ্বরকর্ত্বক সম্ট হইয়াছে__ইহাতে প্রভ.করমতের 
কোনও বিরোধ হয় না। এজন্য প্রভাকর জগৎ ঈশবরসম্ট {ক না ইহার 'বচার 
প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ বিয়া নয়াববেককার আঁত আড়ম্বরের সাঁহত 
ঈশবরসাধকানুমানের নিরসন করিয়াছেন। ঈশ্বরসাধক অনুমানের নিরসন 
করিয়া পরে বলিয়াছেন, “এব ঈশ্বরে পরে স্তমেবানুমানং নিরস্তং নেশ্বরো 
নিরস্তঃ” (নয়াববেক, ১৯৯ পঃ)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, প্রদর্শিতরূপে 
ন্যায়বৈশোধিকাদপ্রদার্শত ঈশ্বরসাধকান:মানই নিরস্ত হইল। ঈশবরানমান 
নিরস্ত হইলেও ঈশ্বর িরস্ত হইলেন না। এইরূপ বলিয়া নয়াববেককার 
শিবের একটি স্তুতি প্রদর্শন কারিয়াছেন। ইহার টাকাতে রাবদেৰ বাঁলয়াছেন, 
“জগাঁত ঈশ্বরকর্তৃকেহাপ ন গররুনয়বিরেধ ইতি প্রাগনন্ম্‌, তদভ্যুপেত্যৈ 
পরোস্তাননমানিকে*্বরানিরাসপ্রযরঃ” (নয়াববেক, ১৮৮ পঢঃ)। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, জগৎ ঈশবরকর্তৃ হইলেও তাহাতে গুরুমতের বিরোধ ঘটে না। 
ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের জগৎকর্তৃ্ব স্বীকার কাঁরয়াই বৈশোঁষকা- 
দন্ত আন:মানিক ঈশ্বরনিরাসের জন্য মৃলকার প্রযত্ণ কাঁরতেছেন। এই 
সমস্ত কথা আলোচনা করলে বযঝিতে পারা যায়, মীমাংসকগণ অনূমান- 


সাংখ্য ও যোগদর্শনের আলোচনা ৭৩ 


প্রমাণাসদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার না কাঁরলেও শ্রযাতপ্রমাণাসদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার কারিতেন। 
এই আলোচনাদ্বারা বোদব* ছয়খান দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন_ ইহা 
সিদ্ধ হইল। ন্যায়, বৈশোষিক, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনে যে ঈশ্বর স্বীকৃত 
হইয়াছেন, ইহা সব্মতাসদ্ধ। মীমাংসাদর্শনেও মহামীমাংসক কুমারলভট- 
প্রণীত গ্লোকবার্তক-্রন্থের প্রারম্ভে শিবের নমস্কার করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ 
করা হইয়াছে। শ্লোকটি এই 

শবশনুদ্জ্ঞানদেহায় তিবেদীদিবাচক্ষবে। 

শ্রেয়ঃপ্রাপ্তানামিভ্তর নমঃ সোমাদ্রধারণে।। 


এই প্রাসদ্ধ শ্লোকটি দেবীকীলকেও পঠিত হইয়াছে। সুতরাং মীমাংসকগণ 
নিরীম্বরবাদী-এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এজন্য রাঁবদেব নয়বিবেকের টাকায় 
বাঁলয়াছেন যে, শ্রযাতস্মাতীসদ্ধ ঈশ্বরের নিরাস করিলে সেই ব্যান্ড সাধজনের 
বাঁহচ্কার্ হইয়া যাইবে। এজন্য শ্রহতেই ঈশ্বরস ধক প্রমাণ বলিয়া ঈশ্বর 
{নরস্ত হইতে পারেন না (নয়বিবেক, ১৯৯ পণ )। 


সাংখ্যসিদ্ধান্ত যেমন অতি প্রাচীন, এইরূপ এই প্রাচীন সিন্ধান্তের 
উচ্ছেদও ‘বিস্ময়কর । অন্যান্য দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থাদি কিছ থাকিলেও সাংখ্য- 
দর্শনের একমাত্র ঈশ্বরকৃষ্ণরাঁচিত কারিকা ভিন্ন অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থ বিদ্যমান 
নাই। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নানা স্থানে 'বাচ্ছন্ন উল্লেখ দেখতে পাওয়া 
বায়। ষড়ুনর্শনসমচচচয়-গ্রন্থের গডণরত্বকৃত টীকাতে “সাংখ্যানাং তক গ্রন্থাঃ 
বম্টিতল্তোদ্ধাররুপং মাঠরভাষ্যং সাংখ্যসপ্তাতন'মকং তন্বকৌমদ্দী গৌড়পাদ- 
মান্রেয়তন্তণ্চেত্যাদয়ঃ।” এইরূপ বলা, হইয়াছে (১০৯ পু, এসিয়/টক্‌ 
সং.)। 


মন্যং প্রধানং শরারাদ্যর্থং করোতি................. পৌঁরকঃ সাংখ্যাচয্যে 
মন্যতে” (১৬৯ পঃ, মেট্রো সং.)। সাধারণভাবে প্রচালত সাংখ্যাসদ্ধান্তে 
সব্বপনরুষসাধারণ একই প্রধান। এই প্রধানই সমস্ত পুরুষের ভোগাপবগার্থণ 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে পৌরক নামক একজন প্রাচীন 
সাংখ্যাচার্য_ প্রত্যেক পুরুষের জন্য এক এক্রাট প্রধান স্বীকার 
কাঁরয়াছেন। প্রচলিত সাংখ্যমতে পুরুষ নানা, কিন্তু পৌঁরক আচার্যোর মতে 
নানা পুরুষের ভোগাপবর্গানষ্পাদক প্রধানও নানা। যেমন মন্ডনমিশ্র, 
বাচস্পাঁতামিশ্রের মতে জণবভেদে আঁবদ্যাও ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত হইয়াছে। 


10187 B. 


খা 
4 


৭8 ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


এইরূপ পৌরিক আচ'য্ের মতেও জীবভেদে প্রধানও ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত 
হইয়াছে। এই মতের উল্লেখ ষড়দর্শনসমচ্চয়ের টকাতে গুণরত্ব কারয়াছেন। 
‘তানি বলিয়াছেন, “মৌলিক্যঃ সাংখ্যা হি আত্মানমাত্মানং প্রাত পৃথক প্রধানং 
বদন্তি। উত্তরে তু সাংখ্যাঃ সব্বত্বিস একং নিত্যং প্রধানামাতি প্রাতিপন্নাঃ" 
(৯৯ পৃ এসিয়াটক্‌ সং.)। ইহার আঁভপ্রায় এই যে, মৌলক্য সাংখ্যগণ 
প্রাত আত্মার জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ এক একটি প্রধান স্বীকার কারতেন। ইতর 
= সরখ্যাচাযাগিণ -সমস্ত আত্মার ভোগাপবর্গসাধক এক নিত্যপ্রধান স্বীকার 
কাঁরতেন। এই সাংখ্যকারকার অষ্টাদশ কাঁরকাতে জন্মমরণকরণাঁদর 
ব্যবস্থাসদ্ধির জন্য পুরুষের বহত্ব স্বীকার কাঁরয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে সাংখ্যাসদ্ধান্তে পুরুষের বহদত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 
বস্তুর ভেদক প্রমাণ, বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধ “বদাবিরাদ্ধধম্মাধ্যস্তং তন্নানা। 
যথা শীতে.ফে।” এই প্রামাণিক উতন্তি অনুসারে বিরুদ্ধ ধম্মের সম্বন্ধ ব্যতীত 
বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। সাংখ্যাসন্ধান্তে পুরুষ নিগ্ণ ও অসঙ্গ 
এবং চিৎ্বরূপ। যাহা অসঙ্গ নিগ্ণ, তাহাতে বরদদ্ধ ধর্মের সমাবেশ 
হইতে পারে না। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ স্বীকার কারলে আর তাহার, 
অসঞ্গতা থাকে না। সাংখ্যকারকাতে যে জন্মমরণাদরূপ বিরুদ্ধ ধম্মের 
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা প্ররুষগত ধম্মই নহে। যাহা পুরদষগত ধৰ্ম্ম 
নহে, তাহাদ্ারা নির্ধম্মক পুরুষের ভেদ দ্ধ হইতে পারে না। এজন্য 
সাংখ্যশ।স্তে যে পারু্যবহনত্ব বলা হইয়াছে, তাহা লোকর্পিদ্ধ ভেদপ্রতশীতির 
অননবাদমাত্র। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে সমস্ত তাৎপধ্যানিরায়ক 
লিঙ্গের উল্লেখ কারয়।ছি, তাহার মধ্যে অপৃন্রতা একটি লিঙ্গ এবং এই 
লিঙ্গাট প্রামাণ্য শরীরের ঘটক। “অনাধগতারথ্রাহত্বই অপন্বন্ব। শাদ্ব 
অনধিগত বদ্তুর প্রাতপাদক হইলে তাহাতে শাদ্তের তাৎপর্য থাঁকবে। ‘কিন্তু 
পদরএষের ভেদ সমস্ত লৌকিকপ্রমাণবেদ্য বলিয়া তাহার প্রতিপাদনে সাংখ্য- 
শাস্ত্র অপুব্বত্বনামক তাংপর্য্যানিণায়ক লিঙ্গ থাকে না। এজন্য সাংখ্যশাদ্তে 
নে পূরবভেদ বলা হইয়াছে, তাহা লৌকিক অনুভবের অনূবাদমাত্র। 
বৈশোষকদর্শনে মুন্ত আত্মদ্বয়ের পরস্পর ভেদসিদ্ধির জন্য “বিশেষ " 
পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে আত্মার ভেদক ধর্ম স্বীকৃত হয় 
নাই। এজন্য বুঝিতে পারা যায়_আত্মার ভেদাঁসদ্ধি সাংখ্যদর্শনের আঁভপ্রেতই 
নহে। এজন্য উপানিষদিদ্ধান্তের মত সাংখ্যসিদ্ধান্তেও একাত্মযবাদই আঁভপ্রেত। 
আর বস্তুতঃ সাংখ্যাসদ্ধল্তও“যৈ উপনিষদাসিদ্ধান্তই বটে, তাহা যঢুন্তিদীপিকা- 
গ্রন্থ হইতেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সাংখ্যকারিকার ৬৮ কারিকার 
ব্যাখ্যাতে যুন্তিদীীপকাকার বলিয়াছেন, “বিশ্ধমক্ষয়ং নিরতিশয়মৈকান্তিক 


প্‌ Fah 


মাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্রোতি, এতৎ পরং ব্রহ্ম ধুবমমলমভয়মন্র সব্বেষাং 


$ 


সাংখাপাতঞ্জলদর্শনের সমালোচনা ৭ 


গ্ণধন্মাণাং প্রবিলয়ঃ। এতিৎ প্রাপ্য সব্বয়াসৈঃ সব্ববন্ধনৈরনাদকালপ্রবৃত্ত- 


রাগন্বেষবিযযক্তো বিুক্ডো ভবাতি। এতদর্থৎ ব্রাহ্মণা দায়তপাত্রদারসম্বন্ধমপহায় 
গুরুশুশ্রুবাপরাঃ শরীরমরণ্যেষ, পাতয়ন্তি। কথং নাম একান্তিকমাত্যন্তিকণ্ট 


কৈবল্যং স্যাদীতি” (১৭৩ প, মেট্রো সং.)। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে_এই একান্তিক ও আত্যান্তিক কৈবল্য বিশুদ্ধ, 
অক্ষর ও নিরাতশয়। অ.র ইহাই পরব্নহ্ম। ইহাই ধ্রুব, অমল ও অভয়। 
এই পরন্মাবস্থাতে পনমস্ত গুণধর্মের প্রাবলয় হইয়া থাকে। আর ইহা 
প্রাপ্ত হইয়া জীব সমস্ত আয়াস ও সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং অনাদি- 
কালপ্রবৃত্ত রাগদেষাঁদ হইতেও বিমূন্ত হইয়া থাকে। আর এই কৈবল্যলাভের 
জন্য ব্রলণগণ দাঁয়তপন্রদারাঁদ সম্বন্ধ পরিত্যাগ কাঁরয়া গনরশ-শ্রুষাপরায়ণ 
হইয়া অরণ্যে শরীর পাঁতিত করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র একান্তিক ও 
আত্যান্তক কৈবল্যলাভের জন্য তাঁহারা এতাদশ দখ্খপরম্পরা স্বীকার 
করেন। ন্যাযদ্শনভাষোও ভাষ্যকার মনুন্তাবস্থাতে যেমন জীবের ব্রহ্মভাব 
স্বীক,র কারিয়াছেন, ব্যানতদীপকাকারও তাহাই কারয়াছেন। বস্তুতঃ এস্থলে 
যতিদ্ীপকাকার এই পরবরহ্ম বস্থাতে সমস্ত গ-ণধন্যোর প্রাবলয় হয় স্বীকার 
করায় সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতমতের সমর্থন করা হইয়াছে । সুতরাং সাংখ্য- 
সদ্ধান্তের সহতও উপানিষদসিন্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই। 
অসমরা পাব্বেই বালয়াছি, অতি সুপ্রাচীন সাংখ্যাসদ্ধান্ত বহ কাল 
হইতেই উ্চ্ছিন্ন হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপন্বের ৩৪১ অধ্যায়ে মোক্ষ- 
ধৰ্ম্মে সাংখ্যসদ্ধান্তের বর্ণনা আছে। এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, “ মাগ'জ্ঞাঃ 
কাঁপলাঃ সাংখ্যাঃ শৃণ্‌ তানারসূদন” (৫৪ শ্লোক)। ততঃপর বলা হইয়াছে, 
“সংখ্যা রাজন্‌ মহাপ্রাজ্ঞাস্ত্যন্তৰা স্পেহং প্রজাকৃতমূ ॥ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যেন 
ব্যাপয়া মহতা নূপ।1”" (৬১ শ্লোক)। ততঃপর বলা হইয়াছে, “অত্র তে 
সংশয়ো মা ভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্‌। অক্ষরং ধরুবমেবোস্তং পর্্ণং ব্রহ্ম 
সনাতনম্‌ ৷৷ অনাঁদমধ্যানধনং নিদ্ধন্ং কর্ত্তশাশ্বতম্‌। কটস্থণেব নিত্যণ্ট 
*ন্ত গনণীযণঃ|।। যতঃ সব্বঃি প্রবর্তন্তে সগরপ্রলয়াবাক্রিয়াঃ। |” 
(১০১-০৩ শ্লোক)। এই মোক্ষধম্মেন্ডি সাংখ্যাঁসদ্ধান্তের আলোচনা কাঁরলে 
ইহাই যে উপানবদসিদ্ধান্ত, তাহা স্পষ্ট ব্াঁঝতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের 
শেষভাগে বলা হইয়াছে, “এতন্মযোন্তং নরদেব তত্্বং নারায়ণো বিশ্বামদং 
পুরাণমূ। স সর্গকালে চ করোত সর্গৎ সৃংহারকালে চ তদাত্ত ভূয়ঃ।। 
সংহৃত্য জব্ং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্্‌ শেতে জগদন্টরাত্মা।।” (১১৫-১৬ 
শ্লোক)। এই শ্লোকে “অপ্সহ্‌ শেতে ” বলা হইয়াছে, ইহার টীকাতে নীলকণ্ঠ 
বলিয়াছেন, “কারণাত্মাঞ্স; নার্তশৈষাচন্মাত্রে শেতে লীনো ভবাঁত। এতেন 
যোহয়ং মায়াবী জগজ্জন্মাঁদহেতুঃ, স সব্দেবাং প্রত্যগৃভৃতঃ ঈশবরঃ "চল্মাত্রে 
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লীয়তে হীত নাব্বশেষৱক্মাদ্বৈতমুন্তং ভবাত” (১১৬ শ্লোকের টকা )। 
মহাভারতে আভাহত সাংখ্যাসদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণভাবেই অদ্ৈতীসদ্ধান্ত ছিল, 
তাহা আমরা এস্থলে প্রদর্শন কারলাম। বহু আচাযাঁপরম্পরার মধ্য দিয়া যে 
সাংখ্যাসদ্ধল্ত আজ আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন 
সিদ্ধান্তের সাহত বর্তমান সিদ্ধান্তের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে। এজন্যই নব্য 
সাংখ্যাসদ্ধান্তকে লক্ষ্য কারয়া ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যা সাংখ্যাসদ্ধান্তকে বৈদিক 
' সিদ্ধান্তের প্রত্যাসন্ন বলিয়াছেন। 

সাংখাকারিকার উনবিংশ কারকায় বলা হইয়াছে, “তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ 
সন্ধং সাশ্ষত্বমস্য পুরুষস্য।" এই কাঁরকাকার পুরুষের সাক্ষত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু সাক্ষী স্বীকার কাঁরলেও সাক্ষীর বিষয় অর্থাৎ সাক্ষ্য 
বস্তু কি, তাহা কিছু বলেন নাই। সাক্ষী প্রমাতা নহে : প্রমাণের সাহায্যে 
প্রমেয় বস্তুর দষ্টাই প্রমাতা। আর প্রমাণানরপেক্ষভাবে বিষয়ের দ্ম্টাই সাক্ষী । 
শ্রদাতও আত্মাকে “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগর্ণশ্চ” বালয়া িদ্দেশ 
করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের চতুর্থপাদের ১৮ সূত্রে বলা হইয়াছে, “সদা 
জ্ঞ.তাশ্চিত্তবত্তয়ঃ ততপ্রভোঃ পুরুষস্যাপারণামিত্বাং।” এই স[ত্রের ব্যাসভাষ্যে 
বলা হইয়াছে, “সদা জ্ঞাতত্বন্তু মনসস্তংপ্রভোঃ পদরুষস্য অপারণামত্বমনু- 
মাপয়াতি।” ব্রহ্মসূত্রের শাওকরভাব্যের অধ্যাসভায্যের শেষভাগে বলা হইয়াছে, 
“এবমহষ্প্রত্যারনমশেবস্বপ্রচারসাক্ষাঁণ প্রত্যগাত্মন্যধযস্য তণ% প্রত্যগাত্মানং সর্ত্ব- 
সাক্ষিণং তাঁদপর্যা়েনান্তঃকরণাদিষু অধ্যস্যাত” (88-৪6 পৃ, শীনর্ণয়সাগর 
সং.)। এই কথাগদাঁল আলোচনা কাঁরলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, 
বাত্তমৎ চিত্ত সাক্ষপূরুবদ্ধারা ভাস্য হইয়া থাকে। বাত্তমৎ চিত্তের কোন 
যোগ্য অবস্থারই অজ্ঞ'তসন্তা নাই। এজন্য জ্ঞান, সুখ, দুঃখাঁদ অন্তঃকরণের 
যোগ্য পাঁরণামমাত্রই সাক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের যোগ্য" ধর্ম 
প্রমাণাসদ্ধ নহে, কিন্তু সাক্ষিসিদ্ধ। যোগসত্র, ভাষ্য ও শাঙ্করভাষ্যেরও ইহাই 
আভপ্রায়। এই কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া “প্রাতীবষয়াধ্যবসার়ো দৃণ্টম্‌ ” 
এই কারকাংশের ব্যাখ্যানাবসরে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে যাইয়া এই একাঁট 
লক্ষণকেই বাহ্য ও আন্তর বিষয়ের প্রত্যক্ষে সংযোজন কাঁরতে চাহয়াছেন। 
আর তাহাতে এ ব্যাখ্যা কুসম্টিরূপই হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা কারয়া 
দেখিলে সাংখ্যসিদ্ধান্তে আল্তর বন্তুর প্রত্যক্ষ এন্দ্রয়ক নহে: কিন্তু তাহা 
সাক্ষিস্বরূপ। সাক্ষিপ্রকাশদ্বারাই তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এজন্য 
প্রাচীন সংখ্যাচারযগণ শ্রো্রাদ বৃত্তিকেই প্রত্যক্ষ বাঁলয়াছেন। “ শ্রোন্রাদ- 
বৃত্তিরিতি বাগিণাঃ” (য্রকতিদশীপিকা, ৩৯ পুঃ )। প্রত্যক্ষলক্ষণ বিবেচনাবসরে 
ন্যায়বা্তকে উন্দ্যোতকরও শ্রোত্রাদিবৃত্তিকেই (১৩২ পুঃ, মেট্রো সং.) সাংখা- 
মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন । তাৎপরযটাকাতে বাচস্পাতীমশ্র বালয়াছেন, 
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এই লক্ষণাঁট প্রাচীন সনুখ্যাচা্য বার্ষগণোর। প্রাচীন সাংখ্যাচাষগিণের আশয় 
বিবেচনা কারলে ইহাই বীঝতে পারা যায় যে, বাহারপ্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ বালয়া সাংখ্যাচাগিণ মনে কারতেন। কিন্তু বদাদ্ধর জ্ঞান, সবখাঁদর 
প্রত্যক্ষ সাক্ষিপ্রত্ক্ষরূপ বলয়া তাহা প্রমাণপ্রত্যক্ষের অন্তর্গত নহে। কিন্তু 
যীন্তদীপিকা ও সাংখ্যতত্বকৌমুদী উভয় গ্রন্থে “ প্রাতীবষয়াধাবসায়ো দ্টম্‌ ” 


নষ্টমপ্যনচ্টং তদন্যসাধরণত্বাং" (২২ সঃ)! ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে, 
“কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দশ্যং নষ্টমাপ নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্টং তদন্য- 
পুরুষসাধারণত্বাং।” ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যার, অনাদিকাল প্রবৃত্ত 
ত অথ মনত পুরুষের প্রাতি নাশ প্রাপ্ত হইয়া 


দৃশ্যবর্গ কৃতাৰ্থ পুরুষের প্রতি 
থাকে অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দকল্তু অকৃতার্থ পদুরনষের নিকটে 


“তদবস্থে চেতাঁস বন়দ্ধিবোধাত্মা পন্রষঃ দকংস্বভাব হাঁতি।" 
পাতাঁনকার পরে “তদা দ্রদ্টুঃ স্বরূপেণাবদ্থানম্‌" (১-৩ ) এইরূপ বলা 
বলে বুঝিতে পারা যায়_মথ্যাজ্ঞানপ্রযুক্তই 


মূন্ত পুরদ্ষ স্বস্থ হইয়া থাকে! র পদ্রষের 
গর দর্শন ও দশ্যবর্গের 


থাকে না। আুতরাং দৃশাব্ 

মখানজানপ্রযত বলিয়া ভাহা পারমার্থক হইতে পারে লা এজন্য পাতঞ্জল- 
বনি তালের সহিত বোনতর্শনৈত কোনও বিরোধ নাই। পাতঞ্জাল- 
71758787555 
এই সখ বিষয়সক্ধজনয হইতে পারে না বাজয়া প্রকারান্তরে আত্মার 
সুখস্বরূপতা করা হইয়াছে! ৩-১৮ পাতঞ্জলসুত্রের ব্াসভাষ্যে 


আবটা-টগণীষবাসংবাদ বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, “ভগবান্‌ 


ay ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


আবট্য উবাচ__বাঁদদমায়ুত্মতঃ প্রধানবশিতমননত্তমণ্ণ সুন্তোষসুখং িমিদমাপ 
দুঃখপক্ষে নিঃক্ষপ্তম্‌ 2 ভগবান্‌ জৈগণবব্য উবাচ-বিষয়সুখাপেক্ষয়ৈব ইদ- 
মননভ্তমং সন্তোষসহখমন্তমূ, কৈবল্যসুখাপেক্ষয়া দুঃখমেব।” ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, এক সময়ে আবট্য যোগাচা্য ভগবান্‌ জৈগাষব্যকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন, 
আপনার ব্দাদ্ধসত্ব কোনও অবস্থাতেই আভিভূত হয় না। এজন্য আপনি বিগত 
দশ মহাসগে নারকতিযাগাদ যোনিতে উৎপত্তি লাভ করিয়া যে সমস্ত দুঃখ 
অনদভব করিয়াছেন এবং দেবমনন্য্যাদিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কাঁরয়া যাহা 
ব হা অনদ্ভব করিয়াছেন, তাহাতে আপনার এই সমস্ত অতাঁত জীবনে সৃখ ও 


দুঃখের মধ্যে কোন্‌টি অধিক উপলব্ধ কারিয়াছেন? এতদদন্তরে ভগবান্‌ 
জৈগাবব্য বালয়াছিলেন, আমার বঢ়দ্ধিসত্ব কোনও অবস্থায়ই অভিভূত হয় না 


বলিয়া বিগত দশ মহাসর্গে নানা যোনিতে উৎপন্ন হইয়া যাহা কিছু অনুভব 
করিয়াছি, সেই সমস্তই দ:ঃখ অর্থৎ কেবল দ:ঃখই অনুভব করিয়াছ। ততঃপর 
আবট্য জৈগাঁষব্যকে জিজ্ঞাসা কায়াছিলেন, বর্তমান সময়ে আপাঁন প্রধান- 
বাশ্ব লাভ কারয়া অন;ত্তম সন্তোষসূখ ভোগ কারিতেছেন। আপানি ক এই 
সুখকেও দুঃখ বলিয়া মনে করেন? তদুত্তরে জৈগাীষব্য বালয়াছলেন, বিষর- 
সখকে অপেক্ষা কারয়াই প্রধনবশিত্ানিবন্ধন সন্তোবসংখকে অন্ভ্তম বলা 
হয়: কিন্তু কৈবল্যসুখাপেক্ষা এই সন্তোষসহখও দ:ঃখই বটে। এই সমস্ত 
উান্ত হইতে কৈবল্যসুখের অন্দস্তমতা ও সব্বশ্রে্ঠতা অবগত হওয়া যায়। 
যাহারা মনে করেন, পোতঞ্জলদর্শনে মোক্ষে সখসত্তা স্বীকার করা “হয় নাই, 
তাঁহারা ব্যাসভাষ্যের এই আবটা-জৈগণষব্যসংবাদ নিপদ্ণভাবে পাঠ কালে 
উপকৃত হইবেন। মোক্ষে সংখসত্তাস্বীক রে আপত্তির কারণ আমরা ন্যায়- 
দর্শনের বাংস্যায়নভাষ্যে আলোচনাপ্রসণ্জো বিশেষভাবে বিয়াছি। সমস্ত 
বৈদান্তশ।স্যে মোক্ষে সুখের সত্তা প্রাতপাঁদত হইলেও যাঁহারা মোক্ষে সুখ 
স্বীকার করেন না, তাহার কারণ বলই হইয়াছে । মোক্ষে সুখসভ্তা স্বীকার 
করায় পাতঞ্জলদর্শনের সাঁহত বেদাল্তদর্শনের অবিরোধ প্রাতপাদিত হইল। 


র প্রারম্ভে মহারজ যুধিষ্ঠির 
ভীজ্মকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সাংখ্যে যোগে চ মে তাত! বিশেষং বন্তুমহণীস। 
তর ধন্মভ্তি! সৰ্ব্বং হি বাঁদতং কুরুসত্তম!।।  ভগচ্ম উবাচ--সাংখ্যাঃ সাংখ্যং 
প্রশংসন্তি যোগা যোগং দিজাতয়ঃ। বদন্তি কারণং 
বৈ।|” এই প্রকরণে ন?লকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, এই অধ্যায়ের পুব্বাধ্যায়ে 
_সমভাবঃ সতযমচাতে " অর্থাৎ স্তামাতই অবাধ্য বলিয়া সত্য এবং সন্মাব্রেতর বস্তু 
বাধ্য বলিয়া অসতা। আর তাহা হইলে প্রকৃতির পরমার্থতাব-্দশ টি 
মতে প্রকৃতিও অসতাই হইয়া পড়ে, এইজন্য সাংখ্যযোগাঁসন্ধান্তে বিরোধ 
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দর্শন করিয়া সান্দহান হইয়া যুধাষ্ঠির জিজ্ঞাসা কারতেছেন, হে ধম্মজ্ৰ! সাংখ্য 
ও যোগের বিশেষ কি উহা আমাকে বলুন। এস্থলে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, 
“ইদং সৰ্ব্বং যদয়মাত্মা” ইত্যাদি শ্রীতপ্রসিদ্ধ একাত্মজ্ঞানই সাংখ্য_ ইহাই 
এস্থলে অর্থ। কিন্তু কাপলপ্রণীত ষাচ্টিতন্্র এস্থলে সাংখ্যপদপ্রাহ্য নহে। 
কারণ মহাভারতে সাংখ/মতে জগদন্তরাত্মা ব্রন্ষমেই সমস্ত বস্তুর লয় প্রাতপাঁদত 
হইয়াছে। আর ষাম্টতন্দে প্রধানেই সমস্ত বস্তুর লয় প্রাতপাঁদিত হইয়াছে। 
যোগমতে জীবের নানাত্ব ও জীব-ঈশবরের ভেদ স্বীকার করা হয়। অনদশ্ব্ন 
জীব আদ গরু ব্যতীত মুক্তিলাভ কারতে পারে না বালিয়া এইমতে তটস্থ 
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। এই ঈশ্বর উদ।সীন হইয়াও অয়সকাল্ত মণির 
মত প্রধানের প্রবর্তক হইয়া থাকেন এবং ঈশবরই মোক্ষপ্রদাতা হইয়া থাকেন। 
ইহাই যোগপক্ষে যৃদ্তি। সাংখ্যপক্ষে য্টান্ত এই যে, যেমন স্বতঃশন্ধ স্ফটিক 
জবাকুসুমসান্নিধ্যপ্রযুন্ত রন্তবর্ণ হইয়া থাকে, এই রন্তবর্ণ স্ফটিকে অবিদ্যাপ্রাবল্য- 
প্রযুক্ত স্ফটিকাংশে ধাঁ-র প্রমোষবশতঃ তাহাই পদনরাগমাণরুপে প্রাতভাত হয়, 
আবার এই পদ্যরাগই চন্দ্রীকরণে ইন্দ্রনীলরুপে প্রতিভাত হয়, এইরূপ অধ্যাস- 
পরম্পরার মত স্বতঃশঢুন্ধ চিদাত্মাই মায়াযোগবশতঃ ঈশ্বর। আবদ্যাপ্রাবল্য- 
্রযন্ত এই ঈশ্বরে ব্হ্ষধী-র প্রমোষ হইয়া এই ঈশ্বরই সন্তাত্মারূপে, আরও 
আবদ্যার প্রাবল্যে এই সন্রাত্মাই বিরাটর্‌পে এবং আবিদ্যার আঁতপ্রাবল্যে ব্যন্টি- 
দেহাভিমানী বিশ্বরূপে প্রাতভ।ত হয়। এই বিশ্বই আবার প্রত্যক্প্রবণ হইয়া 
গাুন্ত ফ্্তিদ্ারা সব্বতেভাবে দেহাধ্যাস নিবত্ত কানুয়া সব্বত্মাবিরাট্‌ভাব 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ততঃপর অবিদ্যার তন্দত্বানবন্ধন সুত্রাত্মভ,ব, ততঃপর 
ঈশ্বরাত্মভাব এবং ময়ার বিনাশে শদুদ্ধচিন্মাত্ররূপে অবস্থিত হয়। এইরূপে 
সব্ব্বতোভাবে অধ্যাসের নিবৃত্তিতে স্ফাটকের মত নিরুপাধ হইয়া প্রত্যক্‌রুপে 
প্রকাশমান হয়। আত্মার এই বিশদদ্ধ চিদ্র;পতা অননুভববলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে 
বাঁলয়া পাতঞ্জলের মত তটগ্থ ঈশ্বর স্বীক,র করিবার আবশ্যকতা নাই। এই 
অধ্যায়ে মূল মহাভারতে ও তাহার নীলকণ্ঠটীকায় সাংখমত সম্পূর্ণভাবে 
অদ্বৈতমত বলা হইয়ছে। এই' অধ্যায়ে যোগের মাহমাও অসাধরণ বলা 
হইয়াছে, “ আত্মনাণ্ট সহস্রাণি বহন ভরতর্ষভ। যোগ কু্য্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ 
সব্বৈর্মহীং চরেং।। (২৬ শ্লোক)। প্রাপ্ননয়াদ, বিষয়ং কশ্চৎ পদঢুনশ্চোগ্রং 
তপশ্চরে। সংাক্ষপেচ্চ পুনস্তাত সূ্যাস্েতেজোগণানিব।।”" (২৭ শ্লোক) 
মোক্ষধর্মে অন্যান্য অধ্যায়েও সাংখ্য- ও যোগ-সম্বন্ধে বহন কথা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু তাহা প্রচালত সাংখ্য ও যোগরাতির সাহত জক নহে। মহাভারতে যে 
সাংখ্য ও যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কপিল, আসার, পণ্চশিখ প্রভৃতি 
. আচাাগণের নাম আছে। এ সমস্ত আচাযর্গণের প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান 
সময়ে উপলব্ধ হয় না। এজন্য মনে হয়, মহাভারতে যে সাংখ্যমত বার্ণত 


~~ 
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হইয়াছে, তাহা অতি সমপ্রাচীন। এইরূপ যোগদর্শনেরও প্রাচীন প্রবন্তা 
হিরণ্যগর্ভ। এই কথাই মহাভারতের মোক্ষধম্মে বল৷ হইয়াছে। যাহা হউক, 
আমরা প্রচালত সাংখ্য ও পতঞ্জলের গ্রন্থ অনুসারেই শ্রোত বেদান্তমতের 
সাহত আঁবরে.ধ প্রদর্শন কারলাম। 


সাংখ/পাতঞ্জলের সমালোচনা সমাপ্ত। 
| 
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(ব্রহ্মপারণামব।দ ) 


বাদরায়ণাচার্যাপ্রণীত ব্রহ্গসূত্রের অনেক প্রকার ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। 
এই ভাষ্য বহ্াঁবধ হইলেও ব্রহ্গসূত্রের বৃত্তিকার আঁত প্রাচীন উপবৰ্ষা্চার্য্য 
হ্মপারিণামবাদ অবলম্বন কারিয়া বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই ভগবান; 
উপবর্ষের সংবাদ শাঙ্করভ.ষ্যেই দোৌখতে পাওয়া যায়। “একে আত্মনঃ শরীরে 
ভারাৎ” (৩-৩-৫৩ ) এই অধিকরণের ভাষ্যে ভাষ্যকার চাব্বকিমত প্রত্যাখ্যান 
করিয়া দেহাতীরিন্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ততঃপর ভাষ্যকার 
বলয় ছেন, “ইত এব চাকৃষ্য আচাযোরণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বার্ণতমৃ” 
(৮৫০ পণ্ড, শা্করভাষ্য, বোম্বে সং.)। জৈমিনিসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম 
পদে ভাষ্যকার শবরস্বামী যে দেহাতিরিন্ত আত্মার আঁস্তত্ব সমর্থন করিয় হেন, 
তাহা এই ব্র্গসূত্রের এই অধিকরণ অবলম্বন করিয়াই করিয়ছেন। কারণ 
সন্রকার জৈমিনি দেহাতারন্ত আত্মর প্রাতপাদক কোনও সূত্র প্রণয়ন করেন 


প্রথমে তন্বে আত্মাস্তিত্বাভিধ নপ্রসন্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।” 
ভগবান্‌ উপবর্ষ পুব্বেন্তির মীমাংসার বৃত্তিকার বলিয়া প্রাসদ্ধ। ভগবান্‌ 
উপবর্ধ পাঁিনিরও পঢব্ববত্তাঁ বলিয়া এরীতহাঁসিকগণ বলেন। জোমানসূত্রের | 
ব্যাখ্যাপ্রসঞ্গে দেহাতিরিন্ত আত্মার অস্তিত্বের অভিধানপ্রসান্তিতে উপবর্ষ শবর- 
স্বামীর মত ব্রহ্মস্‌ত্র অবলম্বন করিয়া এরুপ প্রাতপাদন করেন নাই। কিন্তু 
উপবর্ধ বলিয়াছেন, দেহাতারিত্ত আত্মার অস্তিত্ব শারীরকসূত্রের ব্যাখ্যাতে 
আলোচনা করিব। শবরস্বামী যেমন এই শারারকসন্রটির অপকর্ষণ কারয়া , 
জোমনির প্রমাণলক্ষণে দেহাতার আত্মার আস্ত প্রতপাদন করিয়াছেন; 


A ? 


) 
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সেইরূপ বৃত্তিকার উপবর্ষ প্রব্ব তন্তের ব্যাখ্যাতে উত্তরতন্তের অপকর্ষ করেন 
নাই। আর ইহাই শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে, “ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ। অর্থাৎ 
অপকর্ষানবান্তঃ কৃতা।” 

মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী যে দেহাতারন্তড আত্মার আস্তত্ব প্রাতপাদন 
করিয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টপাদ কুমারিল “ইত্যাহ নাস্তিক্য- 
নিরাকারষ্জুরাত্মাস্ততাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা। দুঢ়ত্বমেতদ্‌ বিষয়স্তু বোধঃ প্রয়াত, 
বেদান্তানযেবণেন। 1” এইরূপ বালিয়াছেন। ভট্রপাদের মতের আলোচনা- 
প্রসঙ্গে আমরা এই কাঁরকা পৃব্বেই উদ্ধৃত কারয়াছি। যাহা হউক, ভগবান্‌ 
উপবর্ষ ব্রহ্মপারণামবাদী ছিলেন। ব্রহ্মস্‌ত্রের ২-১-১৪ সূত্রের ভাষ্য 
ভাষ্যকার শঙকরাচার্যা সূত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া “ননদ অনেকাত্মকং ব্রহ্ম, 
যথা বৃক্ষোহনেকশাখঃ, এবমনেকশান্তয্ন্তং ব্রহ্ম । অত একত্বং নানাত্বণ উভয়মাঁপ 
সত্যমেব” (৪৫৬ পুঃ, বোম্বে সং.) এইরুপে অনেকান্তবাদ! ব্রহ্মপাঁরণামবাদি- 
গণের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। এই ব্রহ্মপাঁরণামবাদ আতি প্রাচীন। 
ভত্তপ্রপণ্ প্রভাত প্রাচীন আচাযাগণ এই মতের পাঁরপোষক ছিলেন। 
সব্বশেষে ভগবন্তাসকর শঙ্করাচা্োর ভি পরবন্তাঁ কালে আবিভূতি হইয়া 
শঙ্করাচাযপ্রদার্শত ররন্গাববর্তবাদ খণ্ডনপূব্বক ব্রহ্মপারণামবাদ স্থাপন করেন। 
ভগবস্তাস্কর ভামতীকার ও বিবরণকারের পূর্বভাবী ছিলেন। এজন্য 
ভামতাকার ও বিবরণকার উভয়েই ভগবস্তাস্করের মত খণ্ডন কাঁরয়াছেন। 
‘কিন্তু ই'হারা কেহই ভগবস্তাস্করের নম উল্লেখ করেন নাই।' ভামতাঁকারের 
খণ্ডনে বিক্ষযন্ধ হইয়া ভগবস্তাসকরের মতানুবস্তাঁ কেশব ভামতীর খণ্ডন 
করিয়া ভগবন্তাসকরীয় ভাষ্যের উৎকর্ষ, দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। 
অতঃপর কল্পতরুকার অমলানন্দ সম্পূর্ণরূপে কেশবের মত নিরসন- 
পৃব্বক * ভামতীমতের উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। কম্পতরদকারের পরে 
আর কেহ ভাস্করাঁয় মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হন নাই। এজন্য কল্পতরদ গ্রন্থে 
বহর স্থানে ভাস্কর ও কেশবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভস্করের নাম 
কম্পতরুপ্রন্থের ১৭৮, ৪২২, ৫৮৯, ৫৮৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠাতে আছে। এইরূপ 
কেশবের নামও ৪২০, ৫৮৯, ৬৪৮ প্রভাত পৃঙ্ঠায় আছে (বোম্বে সং. )। 

ভগবস্তাস্কর তাঁহার ভাষ্যপ্রন্থের প্রারম্ভেই এইরুপ প্রাতজ্ঞা প্রদর্শন 
কারয়াছেন যে, “সত্রাভপ্রায়সংবৃত্তা স্বাণিপ্রায়প্রকাশনাৎ। ব্যাখ্যাতং মৌরদং 
শাস্মং ব্যাখ্যেয়ং তান্নবত্তয়ে ৷” ইহার অভিপ্রায় এইযে, যাহারা সের স্বারাসিক 
অভিপ্রায় প্রচ্ছাদন করিয়া স্বগত অভিপ্রায় সূন্নে আরোপণ করিয়া এই শাস্ত্র 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা খণ্ডনের জন্য আমি এই শাস্রের ব্যাখ্যা 
কারঘ। এই উন্ভদ্বারা ভগবস্তাস্কর বহ্গসূত্রের শার্করভাষ্যের প্রাতি লক্ষ্য 
করিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন বুঝা যায়! ভগবস্তাস্কর মনে করিয়াছিলেন - 
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্রহ্মপাঁরণামবাদেই ব্রহ্গসত্রকারের তাৎপর্য । এজন্য তিনি “আত্মকৃতেঃ 
পারণামাৎ” (১-৪-২৬), “যোনিশ্চ হি গীয়তে” (১-৪-২৭) এই দুইটি সত্র 
্রহ্মপাঁরণামবাদের সমর্থক বালয়া উল্লেখ করিয়ছেন। উদাহৃত প্রথম সূত্রের 
ভাষ্যে ভাস্কর বািয়াছেন, “ সূত্রকারঃ শ্রুত্যনূকারণ, পারণামপক্ষং সত্ৰয়াম্বভূব। 
অয়মেব ছান্দোগ্যবাক্যকারবৃত্তিকারাভ্যাং সম্প্রদায়তঃ সমাশ্রিতঃ। তথাচ 
বাক্যং পারিণামস্তু স্যাৎ দধ্যাদবাঁদীতি। বগীতং 'বাচ্ছিননমূলং মাহাজানক- 
বোদ্ধগাঁথতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্‌ ব্যামোহয়ন্তি।” ইহার আঁভপ্রায় 
এই যৈ, “আত্মকতেঃ পাঁরণামাং” এই সূত্র রচনা কারয়া শ্রত্যননসারী সত্রকার 
ব্ৰহ্মপারণাম পক্ষই সূচিত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপানষদের বাক্যকার ও 
বাঁত্তকার সম্প্রদায়ানূসারে প্রাপ্ত ব্রহ্মপরিণ।মবাদই সমাশ্রয় কাঁরয়াইছলেন। 
বাক্যকারও বলিয়াছেন, জগৎ প্রপঞ্চও দধ্যাঁদ যেমন দ:ফ্ধাদর পারণাম, এরূপ 
ব্ৰহ্মের পারণাম। আর যে শাঙ্করভাষ্য, তাহা শিলষ্টজনদ্ব'রা 'নন্দিত, বাচ্ছন্ন- 
মূল, মাহাজানিক বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্তগন্ধি মায়।বাদ বিবৃত করিয়া লোকসমূহকে 
বিমদদ্ধ করিয়া থাকে (ভগবস্তাস্করভাষ্য, ৮৫ পু, চৌখাম্বা সং.)। 

এই ভাস্করোন্তির প্রতিবাদের জন্য উত্ত দুই সূত্রের কল্পতরু-্টীকাতে 
অমলানন্দ বাঁলয়াছেন, “ভাস্করস্তু ইহ বভ্রাম, যোনারাতি পারণামাঁদাঁত চ 
সত্তানদ্দেশাৎ ছান্দোগ্যবাকাকারেণ ব্রহ্মনান্দনা পাঁরণামস্তু স্যাদিত্যাভিধানাচ্চ 
পারণামবাদো বদ্ধসম্মত ইতি, তং প্রাতবোধয়াত_ ইয়ণ্েতি।” ইহার আঁভপ্রায় 
এই যে, যোনি-শদ্দ ও পাঁরণাম-শব্দের নিন্দেশ সূত্রে আছে 'বালয়া এবং 
ছান্দোগ্যবাক্যকার ব্রহ্মনন্দী “পাঁরণামস্তু স্যাং” এইরূপ বলায় ব্রহ্মপারণাম- 
বাদই বৃদ্ধসম্মত_ এইরূপ ভ্রান্তি এস্থলে ভাস্করের হইয়াছে । ভাস্করের 
ভ্রান্তি প্রাতিবোধনের জন্য ভামতাঁকার বালিয়াছেন, “ইয়ঞ্োপাদানপারণামাঁদি- 
ভাষা ন বিকারাভিপ্রায়েণ, অপি তু যথা সর্পস্যোপাদানং রজ্জুঃ, এবং ব্রহ্ম 
জগদ;পাদানং দ্রচ্টব্যম্‌। ন খল নিত্যস্য নিচ্কলস্য ব্ৰহ্মণঃ সব্বত্মিনা একদেশেন 
বা পারণামঃ সম্ভবাতি। নিত্যত্বাদেকদেশত্বাদিত্যুন্তম্‌ ” (৪২৯ পৃঃ, বোম্বে 
সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সূত্রে যে উপাদান, পাঁরণামাদি শব্দের প্রয়োগ 
করা হইয়াছে, তাহা বিকারাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কিল্তু যেমন সর্পের 
উপাদান রজ্জু, এইরুপ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, ইহাই বাঁঝতে হইবে। কারণ 
নিত্য নিরবয়ব ব্রহ্মের সব্বতোভাবে বা একদেশে পাঁরণাম সম্ভাবিত নহে। 
কারণ ব্রহ্ম নিত্য ও নিরবয়ব!, ততঃপর কল্পতর;কার বাঁলয়াছেন, “ব্রহ্মনান্দনা 
হি নাসতোহনিষ্পাদাত্বাৎ প্রবৃত্তযানর্থক্যন্তু সত্তাবিশেষাং_ইতি সদসংপক্ষ- 
প্রাতক্ষেপেণ পদন্বপিক্ষমাদশ ন সম্ব্যবহারমানরত্াং_ইঁতি আনিব্বচনীয়তা 
সিদ্ধান্তিতা। অতঃ পাঁরণামাস্কিতি মিথ্যাপারণামাভপ্রায়ং সত্রন্তু এতদাঁভ- 
প্রায়মেবেত্যর্থঃ” (৪২৯ পণ, রোম্বে সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 


বেদান্তদর্শনের আলোচনা ৮৩ 


কল্পতর;কার ছান্দোগ্যবাক্যকার ব্রহ্মনন্দীর সমগ্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার 
অভিপ্রায় প্রদর্শনপূত্বক "ভাস্করের ভ্রম নিরাকরণ কাঁরতেছেন, ব্রহ্মনন্দী 
বাঁলয়াছেন, যাহা উৎপাদ্য হইবে তাহা অসৎ অথবা সৎ? অসং হইতে পারে 
না, কারণ অসৎ আঁনষ্পাদ্য অর্থাৎ নিষ্পাদনের অযোগ্য। আর উৎপাদ্য বস্তু 
সংও হইতে পারে না, কারণ সদ্বস্তুর উৎপাদনে প্রবৃত্তিই বৃথা হইবে। বিদ্যমান 
বস্তুর উৎপাদনে প্রয়াস বৃথ.ই হইয়া থাকে। এইরুপে উৎপাদ্য বস্তুর সৎ ও 
অসৎ পক্ষ নিরাকরণ কিয়া উৎপাদ্য বস্তুর সদসদ্বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের জন্য 
বলিয়াছেন, উৎপাদ্য বঁদ্তু সদসদ্বিলক্ষণ হইলেও তাহার সংব্যবহারমান্র হইয়া 
থাকে। এইরূপে কাবিস্তুর আনিব্বচনীয়তাই ব্রহ্মনন্দী সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন। 
এজন্য ব্রহ্মনন্দী “ পাঁরণামস্তু স্যাং” এইরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ 
মিথ্যা পাঁরণাম। সূত্রে পারণাম-শব্দের আভপ্রায়ও মিথ্যা পাঁরণামই 
বটে। 

এস্থলে বিশেষ [বিবেচনার বিষয় এই যে, ভগবন্তাস্করাচার্য যে ব্রহ্গনন্দীর 
বাক্যগীল দেখেন নাই তাহা নহে। আর বাক্যগনলি দোঁখয়াও যে ভগবস্তাস্কর 
হ্গনন্দীর আশয় বুঝিতে পারেন নাই তাহাও নহে ; তথাপি ভগবস্তাস্কর এরুপ 
বাঁললেন কেন? ইহার উত্তর এই হইতে পারে যে, ভগবস্তাস্কর ব্রন্মোপাসনার 
আঁধকারগণের প্রাত করুণাপর য়ণ হইয়াই উপাস্য ব্রহ্মের সগুণ স্বরুপ 
দনন্দেশ কারবার জন্য বরহ্গসতসমূহের তাৎপর্য সগুণ ব্রহ্ধে প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। 
মন.সংাহতার প্রাসদ্ধ টীকাকার কুলপকভট্ট এই ভাস্করের খদ্ধান্ত অনন্সরণ 
কাঁরয়াই মনুসংহিতার অন্তর্গত অধ্যাত্ববাদের ব্যাখ্যা কারয়াছেন। মনুর 
টগকাক'র ভাস্করের নাম উল্লেখ কারয়া ব্হ্মসূত্রের ভাস্করায় ভাষ্য স্বীয় টীকাতে 
শ্রদ্ধার সাহত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুল্ল-কভট্ট তাঁহার টীকাতে নিজেকে বারেন্্ 
ব্রাহ্মণ বালয়াছেন (মনুস্ধাহতা, ৬ ও ৮ পু, নির্ণয় সং.)। ব্রহ্মসত্রসমহ 
সগুণ ব্ৰহ্মেরও প্রাতপাদক। নিগণ ব্রহ্মতত্ে অনাঁধকারগণকে ীনবৃত্ত 
কারবার জন্যই নির্গণ তত্ত্বের খণ্ডনও ভাস্করাঁয় ভাষ্যে প্রদার্শত হইয়াছে 
বহু নিন্দা করা হইয়াছে। এইরূপ ভরত প্রপণ্ প্রভূত আচার্যাগণ জগতের 
সত্ত্ব প্রাতপাদনের জন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে বর্গের দৈতাদ্ৈতরূপ প্রাতপাদন 
করিয়াছেন। তারও অভিপ্রায় পৃব্বেনতরূপই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণাক 
উপানষদের প্রাচীন ভাষ্যকার ভর্তৃপ্রপণ্টের ভাষ্য এখন আর পাওয়া যায় না! 
তগবৎপাদীয় ভাষোর নানা স্থানে তর্তপ্রপণ্টের মত উদ্ধত হইয়াছে। ভগবৎপাদ 
ভত্তপ্রপণ্টের নাম উল্লেখ করেন নই। বার্তককার সুরেশ্বরাচার্যয বৃহদারণ্যক- 
ভ্াষ্যে উদ্ধত মত ভর্তৃপ্রপণ্চের বালয়াছেন। তদন*সারে র আনন্দাগারর ভাষ্য- 
ব্যাখ্যাতেও এঁ উদ্ধৃত মতগবাল ভর্তপ্রপন্চের বলয়া নিদ্দেশি করা হইয়াছে। 


নে 


৮৪ ভারতীয় দশনশাস্তের সমন্বয় 


বৃহদারণ্যক উপানষদের ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের প্রায় ৯-১০টট স্থানে ভর্তৃপ্রপণ্চের 
মত উদ্ধত হইয়াছে। ভগবৎপাদীয় ভাষ্যে উদ্ধত বাক্যগ্ীল হইতে ভর্ত 
প্রপণ্ের দার্শীনক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকের পণমাধ্যায়ের 
প্রথম পরাহ্মণের প্রারম্ভে “পূ্ণমদঃ পূর্ণামদমৃ” এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভগবৎপাদ 
এই মন্ত্রের ভর্তৃপ্রপণ্টকৃত ব্যাখ্যাটি দেখাইয়াছেন। ভর্তপ্রপণ্ট বাঁলয়াছেন, 
শরবত যে সামান্যভাবে ব্ৰহ্মকে আদ্বিতাঁয় বলয়া নিন্দে করিয়াছেন, তাহাতে 
প্রলয় অবস্থাতে ব্রহ্ম আদ্তীয় ইহাই ব্যাঝতে হইবে। আর স্যান্টপ্রাতপাদক 
বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রের বাধক বলিয়া সৃচ্টিদশাতে ব্রহ্ম সদ্িতীয়। 
সংতরাং কালভেদে ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতরূপ। এই দ্বৈতাদ্বৈত ব্ৰহ্মই সমস্ত উপনিষদের 
প্রতিপাদ্য। “পূর্ণমদঃ” মন্ত্রটিও সংক্ষেপে এই দৈতাদ্ৈত ব্রন্মেরই প্রাতপাদক। 
কারণ ও কার্য্য উভয়ই পরমার্থ সত্য। পর্ণ কারণ হইতে পূর্ণ কার্য উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। কারণ যেমন পুর্ণ পরমার্থ সত্য, উপাত্তকালে কার্যাও সেইরূপ 
পূর্ণ পরমার্থ সত্য। কাৰ্য্য উৎপত্তিকালে যেমন পরমার্থ সত্য, কার্য দ্থাত- 
কালেও সেইরূপ পূর্ণ পরমার্থ সত্য। সৃষ্টি ও স্থিতি এই উভয় সময়েই 
দ্বৈতরুপ কার্য পূর্ণ পরমার্থ সত্য। প্রলয়কালেও পূর্ণ কারণ বস্তু পূর্ণ 
পরমার্থ, সত্য কারের পূর্ণতা আপনাতে স্থাপন করিয়া পূর্ণ পরমার্থ সত্য 
কারণরূপ অবশিষ্ট থাকে। এইরুপে উত্ত মন্ত্র সৃষ্ট, স্থিত ও প্রলয়_এই 
কালয়েই কাৰ্য্য ও কারণের পূর্ণতা অর্থাৎ পরমার্থ সত্যতা প্রাতপাদন 
করিয়াছেন। পতি একাট হইলেও একই পূর্ণতার কার্যে ও কারণে ভিন্নরূপে 
উল্লেখমান্র করা হইয়াছে। আর তাহাতে একই ব্রন্ষের দ্ৈতাদ্বৈতাত্বক রুপ 


একটি পূর্ণতার উল্লেখ করাতেই দ্বৈতাদ্বৈত ব্ৰহ্ম সিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ'একই 


ব্ৰহ্ম অনেকাত্মক ইহাই সিদ্ধ হয়। একই বস্তু অনেকাত্মক_ইহা বির্ন্ধ নহে। 
যেমন একই সমদ্রজলতরঙ্গ, ফেন, ব্দ্বদাঁদরুপে অনেকাত্মক হইয়া থাকে। 


যাঁদ বলা যায়, দৈতরাশি সত্য নহে, তাহা আবিদ্যাকৃত। যেমন মর 
মরাচিকা মিথ্যা, এইরূপ দ্বৈতও মিথ্যা । কেবল অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য। তাহা 


bh) 


আরও সংস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন! 


ত্য নের আলোচন : ৮৫ 


হইলে কর্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইয়া পাঁড়বে। যেহেতু বেদ 
{মথ্যা দৈতপ্রীতিপাদক। মিথ্যপ্রীতপাদক  শাস্ত 'নার্বষয় বলিয়া অপ্রমাণ। 
কৰ্ম্ম কাণ্ডপ্রাতপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইলে অধ্যয়নাবধির বিরোধ হইবে। 
অধায়নাবাঁধদধারা কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় প্রাতপাদক বেদেরই অধ্যয়ন বাহিত 
হইয়াছে। বেদের একাংশ অপ্রমাণ হইলে তাহার অধায়নই বাহিত হইতে পারে 
না। পরমার্থ সত্য অদ্বৈতের প্রীতপাদক বেদের একদেশ উপানযৎ প্রমাণ ও 
মথ্যা দ্বৈতরূপ কর্ম্মরাশির প্রাতপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ-এইরুপ স্ধীবার 
কাঁরতে হইবে। আর তাহাতে বেদেই পরস্পর বিরোধ ঘটিবে। এই বিরোধ 
র রর জন্য “ পর্ণ মঃ” এই মন্তই কার্যা ও কারণের সমদল ল্যান 
সত্যত্ব প্রাতপাদন করিয়াছেন। আর ইহাই “পূর্ণমদঃ" এই মল্তের ভরত প্পণ্চ- 


কৃত ব্যাখ্যা । বৃহদারণ্যকভাধ্যবার্তকে সুরেশ্বরাচার্ এই ভর্তপ্রপণ্ণের মত 
বাহ্‌ল্যভয়ে তাহা পারত্যন্ত হইল। 


পারা যায়-ই'হারা বহ্মপার 
ধবরোধী নহে। শাঙকরভাষ্যেও শ্রত্যনসারে 
(২-১-১৩ ব্রসু.) প্রপণ্চকে ব্রহ্মের পাঁরণামরূপে প্রদর্শন কাঁরয়া আরম্ভপাধ- 
করণে (২-১-১৪ সূত্রে) প্রপণ্টের পারণামত্ব নিষেধ করিয়া প্রপ্চের বরহ্ম- 
বিবর্ততাই প্রতিপাঁদত হইয়াছে। উপসংহার আধিকরণে.(২-১-২৪ জনে) এবং 
কৃততপ্রসান্ত আঁধকরণে (২-৯-২৬ সুনে) প্রপণ্টের রক্ষপাঁর' সম্ভাবত 
দোষ পাঁরহারপূ্বক নিন্দেষির;পে প্রীতপাদন করা হইয়াছে। “তদনন্য্থমা- 
রম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” (২-১-৯৪ সূত্রের ) ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের শেষে ভাষ্যকার 

র প্ারণামপ্রীকুয়া আশ্রয় কাঁরয়াছেন। 


এজন্য আকাশাঁদ প্রপণ্ের প্রত্যাখ্যান করেন নাই। শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে, 
পারণাম্রকিরাণ্াশ্রয়াত, সগুণেষপাসনেষ, 


ভগবৎপাদীয় ভাষনুসারেই সংক্ষেপশারীরককার সব্বজ্ঞাত্মমূনি পারণামবাদ 
যে বিবর্তবাদের অনুকূল, তাহা আঁতাবিশদরুট্প প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন। 
সঙ্ঘাতবাদ, পারণামবাদ ও বিবর্ত 


সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন, আরম্ভবাদ, 
কাটি বাদ অবলম্বন কাঁরয়া বাঁদগণ 


বাদ_এই চারি প্রকার বাদের যেকোনও এ 
সব স্ব আঁভপ্ৰার প্রকাশ করিয়া থাকেন! ব্রহ্মসূত্রকার আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদ 


৮৬ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


পরিত্যাগ কারয়া পারিণামবাদ ও বিবর্তবাদ এই দুইটি বাদ স্বায় সূত্রে সিদ্ধান্ত-' 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 


আরম্ভ-সংহাতি-বকার-বিবর্তববাদানাশ্রত্য বাঁদজনতা খল. বাবদীতি। 
আরম্ভ-সংহাতমতে পারহৃত্য বাদ দ্বাবন্র সংগ্রহপদং নয়তে মুনীন্দ্রঃ || 


সংক্ষেপ ২-৫৭ 


বঙ্গনত্রক'র পাঁরণাম ও বিবর্তবাদের মধ্যেও প্রথমে পাঁরণামবাদ অবলম্বন 
করিয়া “ভোন্ত্্াপত্তেরাবভাগশ্চেং স্যাল্লোকরং" (২-১-১৩) ইত্যাঁদ সূত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন । জগত ব্রন্মের পরিণাম হইলে যে সমস্ত বিরোধের 
সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সমস্ত সম্ভাবত বিরোধের পারহারও পাঁরণামবাদ 
অবলম্বন করিয়াই দেখাইয়াছেন। পারণামবাদ অবলম্বনে সূত্রকারের আঁভপ্রায় 
এই যে, ব্যবহারের রক্ষাকল্পে ও কর্ম্মকান্ডের উপযোগণ "হিসাবে পারিণাম- 
বাদের আবশ্যকতা আছে_ ইহাই প্রদর্শন করা । আর ইহাই সংক্ষেপশারণরকেও 


হেতোঃ। |” (সংক্ষেপশারীরক, ২-৪৮)। পাঁরণামবাদ প্রদর্শন কারয়া সূত্রকার 
স্বাভিমত বিবর্তবাদ “তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদভ্যঃ” (২-১-১৪) ইত্যাদি 
সত্ৰদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। পারণাম প্রদর্শন না করিয়া বববর্ত্ত বুঝন যায় 
না বলিয়াই সূত্রকার, প্রথমতঃ ব্রন্মের পারণামরুপে প্রপণ্চের নন্দেশ কারয়া 
পরে রক্ষের বিবর্তর:পে প্রপণ্চের নিন্দেশ করিয়াছেন। সপ্রপণ্চরূপে ব্রন্মের 
জ্ঞান না হইলে নিলপ্রপণ্টরুপে বহ্মের জ্ঞান হইতে পারে'না। ব্ৰহ্মপারণামবাদ 
অবলম্বনে ব্রহ্ম সপ্রপণ্রুূপে জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মাবিবর্ত্তবাদ অবলম্বনে ব্ৰহ্ম 
নিষ্প্রপণ্চরুপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। শ্রাতও বরন্মের সপ্রপণ্টরূপ প্রদর্শন 
পৃত্বকি রন্ষের নিষ্প্রপণরূপ প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন। সব্ব্ধম্মীববজ্জত 
অসঙ্গ ব্রহ্মতত্ব কোনও প্রতীতিরই বিষয় হইতে পারে না। কারণ সমস্ত 
প্রতীতিই “ইহা এই প্রকার, ইহা অন্য প্রকার নহে” “এবন্প্রকারমিদমূ নান্য- 
প্রকারম্‌” এইরূপেই বস্তুকে বিষয় করিয়া থাকে। আরও কথা এই যে, যাঁদ 
নিষ্প্রপণ্ ব্রহ্মতত্ব অন্য প্রমাণদ্বারা নিরু'পিত হইতে পারত, তবে নিল্প্রপণ্ড- 
্হ্মতত্বপ্রাতপাদিনী শ্রুতি অন্দবাঁদনী হইয়া যাইত ও অপ্রমাণ হইয়া পাঁড়ত। 
শ্রণীতর আর অজ্ঞাতজ্ঞাপকতা থাকিত না। নার্বশেষ,অসঞ্গ ব্ৰহ্ম অত্যন্ত 
অপাঁরদ্ট বস্তু। এজনচণতাদ্‌শ বস্তুতে কোনও পদেরই সঙ্গাতিগ্রহ হইতে 
পারে না। এজন্য তাদশ ব্রহ্ম অপদার্থ। আর যাহা অপদার্থ, তাহা পদার্থ- 
সংসগ্গরিপবাক্যার্থের বিশেষণ বা বিশেষ্যরুপে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। , 
তাদশ রহ্মবস্তু সংসর্গরূপও নহে ; এজন্য তাদ্‌শ রহ্ম শব্দপ্রমাণদারা সিদ্ধই 


বেদান্তদর্শনের আলোচনা ৮৭ 


হইতে পরে না। এজন্য তাদ্‌শ রন্মপ্রাতপাদনের অন্য উপায় না থাকায় 
শ্রহত প্রথমতঃ সমস্ত জগতের উপাদানরুপে অর্থাৎ নানারূপে পাঁরণত প্রপণ্টের 
পাঁরণামা উপাদানরুপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ কারয়াছেন। সমস্ত সাষ্টশ্রীতগদাল 
যে যে স্থলে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন, সেই সেই স্থলে ব্রহ্ম বিবিধ প্রপণ্টরুপে 
পারণত হইয়াছেন, ইহাই মাত্র বুঝতে পারা যায়। কারণ এক অসহায় ব্রহ্ম 
হইতে জগতের উৎপত্তি বলায় আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদের সম্ভাবনা হয় না। 
এই উভয়বাদেই এক অসহায় দ্রব্য দ্রব্যান্তরের আরম্ভক হইতে পারে না এবং” 
সংহতও হইতে পারে না। এই উভয়বাদে কারপদ্রব্যের অনেকত্ব অপেক্ষিত 
এবং এক অসহায় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বলায় তৎকালে প্রপণ্ের মিথ্যাত্ব- 
সম্ভাবনার কোনও কারণ না: থাকায় 'িবর্তবাদেরও প্রবেশ হইতে পারে না। 
এইরূপে স্যাষ্ট্র্দীতসমূহদ্বারা পাঁরণামবাদ অবলম্বনে সপ্রপণ্ ব্রহ্ম নিরা'পিত 
হইলে ব্ৰহ্মের সব্ব'দা নিষ্প্রপণ্ট স্বভাবপ্রাতপাদক “নোতি নেত্যাত্মা” “ একমেবা- 
দ্বিতীয়মৃ”" “নেহ নানাস্ত কিণ্টন" “নাত্র কাচন 'ভদাঁস্ত” প্রভীত শ্রীত, 
সুষ্টিশ্রুতিদ্ধারা প্রসন্ত প্রপণ্চের বরহ্মরূপ উপাদানে নিষেধ কারিয়া নিষ্প্রপণ 
বন্মের নিরূপণ করিয়াছেন। আর এই কথাই ব্ৰহ্মাসাদ্ধ-গ্রন্থে আচার্য মণ্ডনও 
বাঁলয়াছেন, “ভেদপ্রপণ্বলয়দ্বারেণ চ নিরূপণাম” (ব্ৰহ্মাসাদ্ধ, ব্ৰহ্মকাণ্ড, 
২ শ্লোক )। 

স্বায় উপাদানে প্রসন্ত প্রপণ্ডের সন্বদা অভাবপ্রীতপাদনদ্ধারা শ্রদীত 
প্রপণ্চের মিথ্যত্বই প্রকাশ করিয়া থাকেন। অর তাহাতে প্রপণ্ট ব্ক্মের বিবর্্ত_ 
ইহা সিন্ধ হয়। 

অতি প্রাচণীন বেদান্তাচার্য্যগণও,ইহাই বালয়াছেন যে, 
55 “অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিল্প্রপঞ্চং প্রপণ্যতে। 

নান্যন্রকারণাৎ কার্যাং নচেৎ তত্র ক তদ্‌ভবেৎ। |” 


সুতরাং পাঁরণামবাদপূ্থকই 'বিবর্তবাদের প্রবেশ হইয়া থাকে। এজন্য সংক্ষেপ- 
শারীরককার যে“ পাঁরণামবাদ বল:র পরেই 'ববর্ত্ত বাদ বাঁলতে পারা যায়, 
পাঁরণামবাদ না বলয়া ীববর্তবাদ বাঁলতে পারা যায় না” এইরূপ বাঁলয়াছেন, 
তাহা ঠিকই বটে। “সক্ষাদহাঁভমতমেব বিবর্তবাদমাহত্য সনত্রয়াত পব্বম- 
পেক্ষমাণঃ। আরম্ভণাদিবচনেন ববর্তবাদং শর্লোঁত বন্তমাদিতে পাঁরণামবাদে ” 
(২-৫৯)। বিবর্তকদ অপেক্ষা পারণামবাদ্‌, সহজে লোকে ব্যাঝতে পারে; 
কারণ পাঁরণামবাদে উপাদানের সাহত উপাদেয়ের টদাভেদ সিদ্ধ হয় বাঁলয়া 
লোকাঁসদ্ধ ভেদের নিষেধ কাঁরতে হয় না। প্রত্যক্ষাদ প্রমাণের সাহতও 
* বিরোধ হয় না। অথচ ব্রহ্মপাঁরণামবাদে উপাদান ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বও কথা 
উপপাদন করা যায়। এজন্য রক্ষসতরকার ব্রহ্মপারণামবাদও স্বীকার কাঁরয়াছেন। 


0 
= 


৮৮ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ের সমন্বয় 


মানদষ কোনও উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সোপানের নীচের 
ধাপে প্রথমে পা রাখিয়া ক্রমে উপরের ধাপে পা রাখে, এইরুপে ক্রমে প্রাসাদে 
আরোহণ করিয়া থাকে, কিন্তু নাচের ধাপে পা না রাখিয়া যেমন উপরের 
ধাপে পা রাখিতে পারে না, এইরূপ শাস্তও কোনও সংক্ষমতত্ব প্রাতপাদন কারিতে 
প্রথমে স্থল ও পরে সক্ষম তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এইভাবে 
বাঁললে মানুষ অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর এইজন্যই বরহ্মসূত্রকার প্রথমতঃ 


পত্তেঃ” ইত্যাদি সন্রদ্ধারা প্রাতপাদন করিয়া পরে আরম্ভণাধিকরণদ্বারা 
বিবর্তবাদ প্রাতপাদন কারয়াছেন। পাঁরণামবাদে ভেদের প্রসান্ত ও বিবর্তবাদে 
প্রসন্ত ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে। এজন্য পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের পোঁব্ব- 
পর্যও মানিতে হইয়াছে। ভেদের প্রসান্ড না হইলে ভেদের নিষেধ করা 
সম্ভাবিত হইত না। সুতরাং ভেদপ্রসঞ্জক পরিণামবাদ বিবর্ততবাদের 
পৃব্বভাবীই হইবে। আর এই কথাই সংক্ষেপশারণরকে বলা হইয়াছে যে, 
“আরহ্য ভূমিমধরামিতরাধরোঢুং শক্যোত শাস্ত্রমাপি কারণকাষভাবমূ। 
উত্তৰা পরা পরিণতিপ্রাতপাদনেন সম্প্রত্যপোহাতি বিকারমযাত্বাসন্ধ্যৈ।।” 
(২-৬০)। 
যাদও বেদান্তে পরিণামবাদ ও বিবরতবাদ এই উভয়বাদই গ্রহণ করা হইয়াছে 
তথাপি পরিণামবাদ বিবর্তবাদেরই পৃ্বভিমিস্বরূপ। অধিকারী ' পঢ়রুষ 
পারিণামবাদে ব্যবস্থিত হইলে তাঁহার নিক বিবর্তবাদ স্বতঃই সমাগত হইয়া 
থাকে। সংক্ষেপশারীরককারও বলিয়াছেন, 


“বিবর্তবাদস্য হি পুব্বভূমিবেদান্তবাদে পারণামবাদঃ। 
ব্যবস্থিতেহস্মিন্‌ পাঁরণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তবাদঃ।1 


(২-৬১)। 

আবার সংক্ষেপশারীরককার বাঁলয়াছেন, 

যাহারা প্রপণ্চবাঁসতব্যদ্ধি, তাহাদের নিকটে জগৎ ব্ৰহ্মপারণাম বলিয়া প্রাত- 
ভাত হয়। আর সংসারাবিরন্ত পুরুষের নিকট জগৎ ব্রহ্মাবিবর্ত্ বালয়া প্রতিভাত 
হয়। আর যাঁহারা পাঁরপরুশ্রবণাদদ্বারা স্থিরব্দাদ্ধ, তাঁহারা প্রপণ্চকে ব্রহ্মের 
পাঁরণাম বা বিবর্ত কিছুই দেখেন না। কিন্তু শ্দদ্ধ পরমপদমাত্রই তাঁহারা 
দশন করিয়া থাকেন। ্ 

“কৃপণধাঃ পরিণামমদীক্ষতে ক্ষপিতকল্মযধাস্তু বিবর্ততামূ। ৪ 
{ স্থিরমাতঃ প্রঃ পলরাক্ষিতে ব্যপগতদ্বিতয়ং পরমং পদম।।, 


(২-৮৯)। 


শ্রীকণ্ঠভাব্যের আলোচনা ৮৯ 


উপেয় ফললাভের জন্মুই মানুষ যেমন পর্বে উপায়ের অনুষ্ঠান করে, 
শ্রযাত, সূত্রকারও সেইরূপ উপেয় বিবত্তীসাদ্ধির জন্যই উপায়পারণাম পূর্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরকেও বলা হইয়াছে, “উপায়মাতিষ্ঠাত 
প্ব্বমুচ্চৈরুপেয়মাপ্তুং জনতা যখৈব। শ্রীতিম্মনীন্দ্রশ্চ বিবর্তীসদ্ধ্যে িকার- 
বাদং বদতস্তথৈব।” (২-৬২)। 

সুত্র, ভগবংপাদীয় ভাষ্য ও সংক্ষেপশারীরকের আলোচনাতে ইহা স্পষ্ট 


বাঁঝতে পারা গেল যে, _ব্রহ্মপরিণামবাদ রক্মবিবর্তবাদের বিরোধী ত নহেই, 


প্রত্যুত ব্রহ্মাববর্তবাদেরই অনুকূল। এজন্য ভর্তৃপ্রপণ্জ, ভগবদ্‌ভাস্কর প্রভূত 
যে ব্ৰহ্মপারণামবাদ সমর্থন কাঁরয়াছেন, তাহাও ব্রক্মবিবর্তবাদের আবিরোধন এবং 
্রহ্মাববর্তবাদের অনুকূল । 


শ্রীকণ্ঠভাষ্যের অ।লোচনা 
(শৈবমত ) 


দক্ষিণী শৈবগণ শ্রীকণ্ঠভাষ্যে শান্তবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রকাশ কারয়ছেন। 
শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টগীকাকার মহাশৈব অপ্পয়দীক্ষিত শিবাক্মাণদীপিকা নামে 
শ্রীকণ্ঠভাষ্োর টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অপ্পয়দীক্ষিত নিজেই তাঁহার টীকা- 
গ্রন্থের প্রারম্ভে এই শীন্ডিবিশিষ্টান্বৈতবাদ যে অদ্বৈতবাদেই পর্যরুসিত হয় তাহা 
বাঁয়াছেন এবং শ্রীকণ্ঠভাষ্যের তাৎপর্য আলোচনা করিয়া অপ্পয়দীক্ষিত অন্য 
গ্রন্থেও এই অদ্বৈতবাদেই যে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের পর্বসান তাহা দেখাইয়াছেন। 
অঞ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন, যদিও অদ্বৈতেই উপনিষৎসমূহের ও আগ্রমসমহের 
পরমত্রংপর্যযা এবং পুরাণসমূহ, স্মাতিসমূহ ও মহাভারতাঁদ প্রবন্ধেরও 
অদ্বৈতৈই পরম তাৎপর্যা এবং বিশেষভাবে বিবেচনা কাঁরয়া দেখিলে ব্রহ্মসততর- 
সম্‌হও এই অদ্বৈতৱন্মেই বিশ্রান্ত হইয়াছে এবং প্রাচীন আচা্যরিত্ন শঙ্করাচার্যা 
প্রভীতও ইহা স্বীকার কারিয়াছেন।_“ যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রুতিশিখরাগরামাগ- 
মানাঞ্চ নিষ্ঠা, সাকং সব্বৈ্ি পুরাণস্মৃতানকরমহাভারতাদপ্রবন্ধৈঃ। তন্ৈব 
রঙ্গসাত্রাণ্যাপ চ বিমূশতাং ভান্তি বিশ্রান্তিমান্ত, প্রত্ৈরাচাযরক্ৈরাঁপ পাঁরজগৃহে 
শঙকরাদ্যৈস্তদেব ৷” 

ইতঃপর অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন, অদ্বৈতর্ক্ষে সমস্ত শাস্ত্রের তাংপর্যয 
হইলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষের অদ্বৈতসিদ্ধরন্ত শ্রদ্ধা আসিতে 
পারে না। 

“তথাপ্যনগ্রহাদেব তরদণেন্দযীশখামণেঃ। 
অদ্বৈতবাসনা পুংসামাবির্ভবাতি নান্যথা ||” 
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৯০ ভারতীয় দর্শনশাস্বের সমন্বয় 


ততঃপর অপ্পয়দীক্ষিত বাঁলয়াছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ কারতে হইলেও 
চিদ্রূপা এম*বরী শান্তর সাহত ঈশ্বরকে যথাযথভাবে জানিয়া তাঁহার ধ্যানাদ 
করলে তবেই ঈশবরানগ্রহ লব্ধ হয়।__ 
“অন:গ্রহোহাপ দেবস্য শ্ত্যা চিদ্রুপয়া সহ। 
যথাবত্তং পরিজ্ঞায় ধ্যায়ন্তিঃ সমবাপ্যতে ||” 
এঁচডুপ শান্তাবশ্রিষ্ট মহে*্বরকে যথাযথ অবগত হইবার জন্য তাদৃশ পরমে*বরে 
ব্ৰহ্মস্‌ত্ৰের তাৎপর্য বর্ণনা করিবার জন্য ভাষ্যকার শৈবভাষ্য প্রণয়ন 


“ইত্যেবং ব্রহ্মসত্রাণাং তাৎপযাং সগুণে শিবে। 
প্রকটীকর্তমাচাষটি প্রাণন্যে ভাষ্যমুভ্তমম্‌। 
(শবার্কমাণদীপিকাপ্রারম্ভ ) 
অপ্পয়দশীক্ষত শিবাদ্বৈতানর্ণয়-গ্রন্থে শিবাদ্বিতমত যে শদ্ধাদ্বৈতেই 
পর্যবাঁসত হয়- ইহাই প্রাতপ'দন কাঁরয়াছেন। “শ্রীকণ্াশবার্চার্যাঃ সিদ্ধান্তং িজ- 
গদনঃ শিবাদ্বৈতং। তং কিং বাশিষ্টমোভীহতমবিশিম্টং বোঁত চিল্তয়ামোহন্্র।” 
(শিবাদ্বৈতানর্ণয়, প্রথম শ্লোক)। শৈবগণের 1শবাদ্বৈতাদ আপাতদ্‌ম্টিতে 
বাশিল্টাদ্বিতবাদ হইলেও ইহা শ্যন্ধাদ্বৈতবাদেই পর্যবসিত, মান্র ইহাই প্রাত- 
পাদনের জন্য শিবাদ্বৈত-গ্রল্থখানি লিখিত হইয়:ছে। শিবাদ্ধৈতনির্ণয়ে বহু 
সুক্ষ বিচারের অবতারণা থাকলেও সেই গ্রল্থ হইতে আঁত সামান্য অংশমান্রের 
উল্লেখ কাঁরব। 
শ্রীকণ্ঠাচার্যা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে চিৎশান্তি ও জড়শান্ত এই উভয়- 
শান্ডাবশিল্ট বন্ধই বেদান্তপ্রাতপাদ্য 'বালিয়া স্বীকার কারিয়াছেন। এজন্য 
বিশিষ্টাদ্বৈত পক্ষই গ্রীকণ্ঠাচার্যের পরম সিদ্ধান্ত বালিয়া আপাততঃ মনে হইলেও 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শ্ধাদ্বৈতপক্ষই আচার্যোর পরম সিদ্ধান্ত বালয়া 
বুঝিতে পারা যযয়। শ্রীকণ্ঠাচা্য_“আনিয়মঃ সব্থোমীবরোধঃ শব্দান- 
মানাভ্যাম্‌ " (বর. সু. ৩-৩-৩২) এই স্রটর প্রথমতঃ 'বাশল্টাদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা 
করিয়া পরে শদ্ধাদ্বতপক্ষেও ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। তান বাঁলয়াছেন যে, সমস্ত 
ব্ৰহ্মোপাসকেরই ক মৃত্যুর পরে আচ্চিরাঁদ পথে গাঁত হইবে? অথবা যে যে 
ব্ক্মোপাসনাতে শ্রদীত আ্চরাঁদ পথ বাঁলয়াছেন, মাত সেই উপাসকাঁদগেরই 
আর্চরাদ পথে গাঁত হইবে? এইরুপ সংশয় প্রদর্শন কারয়া পূন্বপক্ষে 
বলিয়াছেন যে, শ্রবৃতে বে যে উপাসনাতে অঙ্চরাঁদ পথ বলিয়াছেন, মান সেই 
সেই উপাসনাতেই অচ্চিরাদি পথ বুঝতে হইবে, সমস্ত ব্রহ্মোপাসকের 
অচ্চিরাদি পথে গাঁত হইবে না। কারণ শ্রত ব্রহ্মোপাসনা মাত্রেই অ্চ্চিরাদ 
পথ বলেন নাই। তাহার পরে সিন্ধান্ত করিতেছেন যে, না, তাহা নহে; 


|) 


শ্রীকণ্ঠভাষ্যের আলোচনা ৯১ 


পণ্টাগ্মিবিদ্যা, উপকোশল্গুবদ্যা প্রভূত যে কয়টি উপাসনাতে আচ্চরাদ গতি 
শ্রবাততে বলা হইয়াছে, মাত্র সেই কয়াট উপাসকেরই যে আচ্চরাদ পথে 
গাঁত হইবে তাহা নহে.; কিন্তু সমস্ত ব্ৰহ্মোপাসনাতেই আচ্চিরাদ গাঁত 
লাভ হইবে । কারণ তাহা হইলেই “তদ্‌ য ইথং বিদুঃ” এই ছান্দোগ্যশ্রন্াতর ও 
“আগ্মিজের্ীতরহঃ শুক্রঃ ষণ্মাষা উত্তরায়ণম্‌ " এই গীতাবাক্যের সহিত অবরোধ 
হইতে পারে। এই উদাহত শ্রহ্নৃত ও গীতা সাধারণভাবে সমস্ত উপাস্কের 
জন্যই অচ্চিরাদি গতর নিদ্দেশি করিয়াছেন। 'বশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বনগ্ণে* 
অসং্গ ব্রহ্গস্বরূপ স্বীকার করেন না। ই'হাদের মতে ব্রহ্মোপাসনার অর্থই 
সগ্‌ণ ব্ৰহ্মের উপাসনা । সুতরাং সগুণ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই আঁ্চরাঁদ গাঁত 
হইয়া থাকে_ইহাই তাঁহাদের সিন্ধান্ত ৷ এইর্‌পে স্বীয় সিদ্ধান্ত দেখাইয়া 
পরে আচার্যা শ্রীকণ্ঠ বলিতেছেন, অন্যেরা আবার এই ব্রহ্মসূত্রটির অন্যর্প 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সকল উপাসকই যে আচ্্রাঁদ 
গাঁত লাভ করিবেন এইরূপ নিয়ম নাই। আর তাহা হইলেই ছান্দোগাশ্রটীত ও 
গীতাস্মৃতির নাহত অবিরোধ হয়। এইরুপে নিগর্ণ ব্রন্মোপাসকগণের 
অভিপ্রায় দেখাইয়া ভাষ্যকার পরে বলিতেছেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেও 
কোনও দোষ নাই। যেহেতু নির্গণ বল্ষোপাসকাঁদগের গাঁতির অপেক্ষা নাই। 
পরব্রহ্গ স্বর বিদ্যমান বলিয়া {গণ ব্রন্মোপাসকের উৎক্রান্তি ও দেশান্তর- 
গতর আবশ্যরুতা নাই। “কোঁচদাহনঃ অনিয়মঃ সব্বেষামুপাসকান ম্‌ 
॥ আচ্চরা্দ গতৌ নিয়মাভাবঃ। তথা সঁত শ্রবৃতস্মৃতিজ্ঞাং আবরোধ ইাঁত। 
তত্রাপ ন দোষঃ, নিরন্বয়োপাসকানাং তদপেক্ষাভাবাং।” (ত্র. সু শ্রীকণ্ঠভাষ্য, 
৩-৩-৩২)। 
বহ্মসূতের ৪র্ঘ অধ্যায়ে “তদাপীতেঃ” (ত্র, স্‌ স্‌. ৪-২-৮) এই আধিকরণের 
শেষেও আচার্য প্রীকণ্ঠ পুনব্বরি নিগর্ণণ বহ্মোপাসকের উৎক্কান্তি ও দেশাল্তর- 
গাঁত নাই-ইহাই প্রাতপাদন করিয়াছেন। শৈবাসদ্ধাল্তানূসারে ভাষ্যকার 
শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌গণের উৎক্লান্তে ও গাঁত প্রাতপাদন কাঁরয়া পরে 'লাখয়াছেন, 
অন্যেরা নির্গণ ব্রল্গোপাসকের শরীরপাতেই ম্মান্ত, অচ্চ্রাদ গাঁত তাঁহাদের 
নাই_এরূপ বলেন ।--“কেচিন্িরন্বয়োপাসকানামিহ শরীরপাত এব ম্যান্ডারাঁত 
আচ্চ'রাদিগাতিমনিয়তামাহনঃ” (ব্র. সু. শ্রীকণ্ঠভাষা, ৪-২-৮-১৩  সু)। 
(শিবাদ্বৈতনির্ণয়, ২৯ পঃ )। এইরুপে ভগ্গান্তরে নির্গণ বক্ষতত্ের স্বীকার ও 
নি বহ্মবিদ্‌গণের' মোক্ষলাভের জন্য এলোকান্তরগমনপ্রাতিষেধ করিয়া 
শ্ৰীক'ঠাচা্যা শ.দ্ধাদৈতমতের সহিত স্বীয় মতের অধিরোধ সূচনা করিয়াছেন। 
গ্লীকণ্ঠাচা্যা ব্হ্মস্‌ত্ের ৪-৩-১ ভাষ্যেও নিগণ ব্রহ্মাবিদ্‌গণের অঙ্চরাদ 
*গাঁত নাই ইহা মতান্তরোপন্যাসচ্ছলে বলিয়াছেন, “ নিরন্বয়োপাসকানাং 
না্চ্চ'রাদারত কোঁচং" (ব্র. সং. শ্রীকণ্ঠভাষা, ৪-৩-১)। যাঁদও আচার্য 


৯২ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


শাহদ্ধাদ্বিতবাদগণকে কোঁচিৎ বালয়া নিদ্দেশ কারয়াছেন, আর তাহাতে এরুপ 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইহা তাঁহার নিজের মত নহে, কিন্তু তাহা বলা যায় 
না; কারণ ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ বহ্স্থানে নিজের -সদ্ধান্ত মতকেও “কেচিং" 
“কোঁচদাহুঃ” বাঁলয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে, আচার্য 
১ভাষ্যরচনাকালে সগদ্ণ বদ্যানিষ্ঠ ছিলেন বাঁলয়াও গণ বিদ্যানিষ্ঠগণকে 
“কোঁচৎ” বাঁলয়া নিদ্দেশ কাঁরয়া থাঁকবেন। এই. কথাই শশিবাদ্বৈতানর্ণয়ে 
/ অপ্পয়দণীক্ষত বলিয়াছেন, “ন চ কেচাদত্যুপন্যাসাদনীভমতত্বং শঙ্কনীয়ম, 
স্বয়ামদানীং সগ্ণাবদ্যানষ্ঠ ইতি দ্যোতনার্থতেন এতস্যা অন্যথাসিদ্ধতয়া 
ইত্যাদি” (শিবাদবৈতনির্ণয়, ৩৭ পণ, ৩ পংন্তি)। 'িব্বিশেষ ব্ৰহ্মবিদ্যা যে 
আচার্য শ্রীকণ্ঠের অভিপ্রেত, তাহা “ প্রণস্তথানগমাৎ” (ত্র. সূ. ১-১-২৯) 
সনের ভাষ্যে জীববক্মাভেদবিষাঁয়ণী বিদ্যা স্বীকার করাতেও স্পষ্ট বাঁঝতে 
পারা যায়। “আত্মোত ত্‌পগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি ৮” (ক্র. সূ. ৪-১-৩) সূত্রের 
ভাষ্যেও ভাষ্যকার জীবব্রক্ষের এক্য সমর্থন কারয়াছেন। এইরুপ “বদতণীত 
চেন্ন প্রাজ্ঞ হ প্রকরণাৎ" (ক্র. সু. ১-৪-৫) সূত্রের ভাষ্যেও জীবব্রন্গের অভেদ 
ভাষ্যকার স্বীকরর কাঁরয়াছেন এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদেই শরবত ও রক্ষসূত্রের 
তাতপর্যা- ইহাও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। ব্রন্ষের চিৎশান্ত সকল প্রপণ্টাকারে 
অবাস্থত বলিয়া চিৎশন্তির সহিত জাবাঁদ সমস্ত প্রপণ্ের অভেদ-__ইহা 
ভাষ্যকার বহু স্ধলেই বলিয়াছেন এবং চিংশান্তর সহিতও ব্রহ্মের অভেদ বলা 
য়াছে। আর তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সূতরাং সিদ্ধ হইতেছে। 

যদ বলা যায়-_ভাষ্যকার যদি সমস্ত প্রপণ্টের অন্তর্গত চেতনবর্গকে - 
চিৎশান্তির সাহত অভেদ ও অচেতনবর্গকে চিংশান্তির বববরত্য বালয়া স্বগকার 
কাঁরতেন এবং এইভাবে সমস্ত প্রপণ্টের সাঁহত চিংশান্তর অভেদ দেখাইঁতেন, 


সিদ্ধ হইতে পারত; 'কন্তু ভাষ্যকার ত তাহা বলেন নাই। প্রত্যুত 
প্রকৃত্যাধকরণাঁদতে 1চৎশান্ত জড়প্রপণরূপে পাঁরণত হয় এই কথাই বাঁলয়াছেন। 
এতদন্তরে বন্তব্য এই যে, চিৎশান্তর পাঁরণামিত্বনিরূপণ বিবর্তবাদের অনুকূলই 
হইবে, বিবর্তবাদের প্রাতকূল নহে। পারণামবাদ যে ববর্তবাদের অনুকূল 


নে প্রসনত প্রপণ্চের নিবেধপ্রাতপাদনন্বারা শ্রুতির প্রপণ্ঠে বরহ্মীববর্তততাতেই 
চরম তাৎপর্য ইহাই প্রাতপাদন কারিয়াছেন। এজন্য ব্রন্মের পাঁরণামিত্বে 
্র্ঠীতর অবান্তর তাৎপর্য ও বিবর্ত'ভাতে চরম তাংপর্য গৃহণত হইয়া থাকে। 


শ্রীকণ্ঠভাষ্যের আলোচনা এত 


অদ্বৈতশাদ্ত দ্বারা শৈৰ সিদ্ধান্তের সমর্থন 


আচা্যাঁ শ্রীকণ্ঠ স্বীয় ভাষ্যে পারণামবাদ বিবৃত কাঁরলেও তাহা 
িবত্তবাদের প্রাতকূল নহে। আরও কথা এই যে, ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ 
“সন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রপণ্ের সত্যতাবিবয়ক নহে_ইহাই দেখ্যুইবার 
জন্য উপাদান পুরমার্থ সদ্বস্তুর সাঁহত ঘটাদি প্রপণ্টের তাদাত্মাই উন্ত 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে_ইহা আরম্ভণাধিকরণেও বালয়াছেন। 
আরম্ভণাধিকরণে ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ “সন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদ প্রত্যক্ষ ঘটের 
সত্যতাবিষয়ক নহে; কিন্তু সদ্রূপ ব্র্গবিযয়ক_ এইরূপ বালয়াছেন। 
“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ” (বর. সু. ১-১-২৩) সূত্রের ভাষ্য শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন, 
প্রপণ্ঠাকারে পাঁরণত চিচ্ছান্ত রক্গ হইতে ভিন্ন নহে। 'কন্তু চিচ্ছান্ত বরহ্ষের 
সাঁহত আভন্ন। এইরূপ দহরাধকরণে (ত্র. সু. ১-৩-১৩) এবং “সব্বত্র 
প্রসিন্ধোপদেশাৎ (বর. সু. ১-২-১) অধিকরণে এবং আধ্যানাধিকরণের 
(বর. সু. ৩-৩-১৪) ভাষ্যেও চিচ্ছন্তি যে রঙ্গদ্বরূপ হইতে অভিন্ন, শ্রীকণ্ঠ 
তাহার সমর্থন করিয়ছেন। পরমে*বরের চিচ্ছান্ত আছে এবং এই চিচ্ছন্তি 
পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন এবং অভিন্ন হইয়াও এই চিচ্ছন্ডি পরমেশবরের ধর্ম, 
যাহা শৈবাসদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপশরারকাদ অদ্বৈতশাস্ত্রেও 


নিরপিত হইয়াছে। “পরাস্য শাক্তাবণীবধৈব শ্রনয়তে " ইত্যাদি শ্রদাতবাক্যদারা 
বিবিধ প্রকার শান্তি ব্রন্মের আছে। 


যেহেতু চৈতন্য বস্তুই সত্য। 
চিচ্ছান্তর সংসর্গবশতঃ জগতের 
স্বতো রং সংসাৰ ও জড়শত্তিরই উপাধিবশতঃ উপাধিক বিকার চিত 
হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিকারবতা জড়শন্তিরপ উপাধিবশতঃ স্বতো বিকারহীন 
চিচ্ছন্তিও বিকারবতী বলিয়া প্রতীত হয়। এই কথা সংক্ষেপশ-রীরকে বলা 
হইয়াছে। “ চিচ্ছন্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা -তন্যমেবোচাতে, সত্যেবাস্য জড়া 

- শান্তিপ্কবিদ্যোচাতে। সংসগচ্চি মথস্তয়োভগিবতঃ শন্ত্যো- 


না দে সাবকারয়া ভগবত্চিচ্ান্তরাদ্রচাতে।।” (৩-২২৮)। 
ত রয়া ভগবত রুদরচ্য E $ 
জগজ্জায়তেহ! চান রি টা 


এই শ্লোকে যে “উীদ্রিচ্যতে " বলা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 


৯৪ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


ততঃপর সংক্ষেপশারীরককার বালিয়াছেন, শাস্ত্রে ও গুরুবাক্র শ্রদ্ধালু 
শৈবগণ, যাহারা পুব্ৰেক্তিরূপ শৈবাসদ্ধান্ত প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাদের 
সেই সিদ্ধান্ত পণ্ডিতগণও কোনও ভূমিকাতে সঙ্গতই মনে করেন; কিন্তু 
আবার কোনও ভূঁমকাতে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলেন না। কর্ম্ম এবং 
উপাসনাভূমিতে ব্রহ্মপাঁরণামবাদরূপ শৈবাসদ্ধাল্ত সঙ্গত হইলেও নিগর্ণণ- 
তন্প্রাতপাদক বেদবাক্য আলোচনা কাঁরলে এই পারণামবাদর্প শৈবাসদ্ধান্ত 
সঙ্গত হয় না অর্থাৎ তততবজ্ঞানভূমিতে পারণামবাদ পাণ্ড্তগণ গ্রহণ করেন না। 
আর এই কথাই সংক্ষেপশারীরকে বলা হইয়াছে, “ইত্যেবং কথয়ান্তি কেচিদপরে 
্দ্ধালবস্তৎ পুনঃ, কস্যাণ্চিদভাব সম্মত বিদদষাং নেষ্টং তু ভূম্যল্তরে। 
কম্মো্পাস্তিবিধানভূমিব তথা তৎ জম্মতং িগর্ণণে, তত্ত্বে তৎপরবেদবাক্যাবিষয়ে- 
ত্বালোচিতে নেষ্যতে।।” (৩-২২৯)। 

আজকাল শৈবসিদ্ধান্তকে অদ্বৈতবাদাবরোধন বাঁলয়া প্রচার কাঁরবার জন্য 
কেহ কেহ আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলেও শ্রীকণ্ঠভাষ্য ও সংক্ষেপশারীরক আলোচনা 
করিলে সংস্পজ্টভ'বেই প্রতীয়মান হয় যে, শৈবাঁসদ্ধান্তের সাহত অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই। উভয় পক্ষই ভাঁগকাবিশেবে উভয় পক্ষের 


প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। 


বৈয়াকরণ ভর্তুহারর মতের আলোচনা 


শব্দতত্ীবং বৈয়াকরণগণ সমস্ত অর্থরাশকে শব্দের বিবর্ত বাঁলয়া 
প্রকারান্তরে অদ্দৈতবাদের বর্ণনা কারয়াছেন। এজন্য ই'হারা শব্দররঙ্গবাদণী 
বাঁলয়া শাস্রে প্ৰসিদ্ধি লাভ কাঁরয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে শব্দরক্মবাদ ও 
পরন্ক্মবাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ভগবান্‌ ভর্ভুহার তাহার "প্রাদ্ধ 
বাক্যপদায়-গ্রল্থে_“ অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্বং যদক্ষরম্‌। 'বিবরত্ততেংর্থ- 
ভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।॥” (১-১)। এই প্রারম্ভ শ্লোকদ্বারাই বববর্ত্ত বাদ বা 
ব্ৰহ্মবাদ সুচিত কাঁরয়াছেন। আবার তান বালয়াছেন, “সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব 
ভিদ্যমানা গবাদিষ;। জাতারিত্যুচ্যতে তস্যাং সৰ্ব্বে শব্দা ব্যবাস্থতাঃ।1” 
(বাকাপদীয়, ৩-৩৩)। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে হেলারাজ বালয়াছেন যে, 
“ইঞ্ণান্র অদ্বয়নয়ে পরমার্থসত্যে সৈব জাতিমহাসক্তাখ্যা পরব্রল্গস্বভাবা, তস্যা 
এব গোস্বাদি জাতিভেদেন বিবার্তে ব্যবহারঃ ইত্যাহ-__সম্বদ্ধিভেদাঁদাতি।" ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, অদ্বয়মতে এই পরমার্থ সত্য পররক্গস্বভাবা মহাসত্তাই জাকি- 
পদাৰ্থ৷ এই মহাসত্তাই গোত্বাদ জাতিভেদে বিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। একই 
মহাসত্তা গো, অশ্ব প্রভীত বিভিন্ন সম্বান্ধভেদপ্রযুক্ত উপাঁধক ভেদয্ুন্ত হইয়া 
গোত্ব, অশ্বত্থ জাতিরুপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গোসম্বান্ধসত্তাই 


বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির মতের আলোচনা ৯৫ 


গোত্বজাঁতি এবং অখ্বস্বুন্ধিসস্তাই অশ্বত্বজাতি। এইরূপে সমস্ত জাতি 
পরব্রহ্মস্বভাবা মহাসত্তা। সমস্ত শব্দই জাতিবাচক বালয়া গবাদি শব্দ বাচক- 
রূপেই মহাসন্তাতে ব্যবস্থিত আছে। 

অনেকে ভর্তুহারির সময় ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া নিন্দেশ করেন। ভর্তৃহার- 
প্রদার্শত শব্দবিবর্তবাদের মীমাংসাশাবরভাষ্যের বৃহতী নামক টাকায় 
মহামাতি প্রভাকরামশ্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া মীমাংসকমত অবলম্বন- 
পূর্বক খণ্ডন করিয়ছেন। বহতা টাঁকায় প্রভাকরামশ্র ভর্ভৃহারকে শব্দ- 
পাঁরণামবদদী বলিয়া বুঝলে বহতা টাকায় প্রভাকর অবশ্যই তাহার উল্লেখ 
কারিতেন এবং বহতা টাকার ব্যাখ্যাতৃগণও তাহার উল্লেখ করিতেন। প্রভাকরের 
পরবত্তর্ণ কোনও ব্যাখ্যাতা ভর্তুহারির মতকে পাঁরণাম আঁতপ্রায়ে ব্যাখ্যা করলেও 
আঁত প্রাচীন প্রভকরমিশ্র ভর্ত্তহারকে বিবর্তবাদীই ব্দাঝয়াছলেন। প্রভাকর 
বারম্বার এই শব্দবিবর্তবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত য্তিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহার উত্তরে শব্দবিবর্তবাদী বলিয়াছেন, “আঁবদ্যামাতৃকেয়ম্‌ অতএব আবিদা 
ইত্যুচ্যতে বুধেঃ" (বহতা, ১২৯ পণ, মাদ্রাজ সং.)। এস্থলে বৃহতীর 
টাকায় শ।লিকানাথামশ্র বালয়াছেন যে, যাঁদ এই বিবর্তবাদে কোনও অনুপপাত্তই 
না থাকত, তবে ত বিদ্যাই হইয়া যাইত; অনুপপন্ন অর্থের নামই ত 
আবদ্যা। বৃহতী-গ্রন্থে শব্দবিবর্তবাদী বালয়াছেন “তস্মাদ্‌ বিবর্তমেব- 
উপপন্নতরং মন্যায়হে” (বহতা, ১৫৪ পণ, মাদ্রাজ সং.)। তান আবার 
বলিয়াছেন, “ সব্বমেতদবিদ্য'জালম্‌ ৷" অর্থডেদনিবন্ধন অর্থের প্রাতপাদক 
শব্দেরও ভেদ হওয়া উচিত, এইরূপ মীমাংসকের আশঙ্কাতে শব্দাববর্তবাদী 
বলিয়াছেন, শ্রোন্রাদর ভেদও আবদ্যাকীল্পিত। এজন্য সবই আবদ্যা। এই 
শব্দবিবর্তবাদিগণ ভেদমাত্রকেই আবিদ্যামূলক বালয়াছেন। অভেদই পরমার্থ। 
“আবিদ্যানিবন্ধনো ভেদঃ, পরমার্থতিস্তু অভেদ ইত্যাশয়ঃ” (বহতা, ১৫৬ পু, 
মাদ্রাজ সং.)। বৃহতীতে মীমাংসক শব্দহ্মবাদীর উপর আপত্তি করিয়। 
বলিয়াছেন, বেদাদি সমস্ত শাস্রই যাঁদ আবিদ্যা হইল, তবে তাহা হইতে 
অভ্যুদয় হইবে কিরুপে? আঁবদ্যা ত প্রত্যবায়েরই কারণ। ইহার উত্তরে 
শব্দব্ৰহ্মবাদী বাঁলয়াছেন যে, অবিদ্যা হইতেও যে অভ্যুদয় হয়, তাহাও মোক্ষকে 
অপেক্ষা করিয়া প্রত্যবায়ই বটে। লৌকিক প্রবৃত্তিকে অপেক্ষা কারয়াই 
বেদোন্ত কম্্মফলকে অভ্যুদয় বলা হইয়াছে। এই বৃহতীপ্রন্থে শব্দব্রহ্ষবাদী 
বৈয়াকরণকে বিবর্ত'বাদীই বলা হইয়াছে। প্রুভাকরের পরবস্তাঁ কেহ কেহ 
এই শব্দাববর্তবাদকে শব্দপাঁরণামবাদ অভিপ্রায়েও "ব্যাখ্যা কাঁরতে প্রয়াস 
করিয়াছেন। আচার্য মন্ডনামশ্র রক্ষাসিদ্ি-্রল্খে ভর্তৃহারর মতানুসারে 
শব্দাদ্ৈতবাদ আত 'িশদর্পে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মন্ডনামশ্র ব্হ্গাসাদ্ধির 
বহ্মকাণ্ডে শব্দের পরিণাম ও বিবর্ত এই দুইটি কথার উল্লেখ করলেও ববর্তই 
ঙ 


a“ 


৯৬ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


তাঁহার সিদ্ধান্ত ইহা স্পষ্টভাবে বলিয়ছেন। এই গ্রন্থের টপকাকার 
শঙ্থপাণও ইহাই বলিয়াছেন, “আনন্দমেকমমৃতমজং বিজ্ঞনমক্ষরমূ।” 
(ব্ৰহ্মসিদ্ধি, প্রারম্ভ শ্লোক)। 

এই শ্লোকের অক্ষর-শন্দের ব্যাখ্যাতে শব্দাববর্তবাদই আচার্য মন্ডনের 
সিন্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য অনেকে আচার্যমণ্ডনকে ভর্তুহরি- 
সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করেন। শব্দের পরিণাম স্বীকার কাঁরলে 


ভর্তুহার তাঁহার বাকাপদীয়ের ব্রহ্মকান্ডে "অনাদানধনং ব্রহ্ম শব্দতত্বং 
যদক্ষরং” বালিয়াছেন। এখানেও অক্ষর পদদ্ধারা পারণামবাদের নিরাস করা 
হইয়াছে। পরবত্তর্ণ কালে ইন্টাসাদ্ধকার বিম্দ্জাত্মধীতি এই শব্দাদ্বৈতবাদের 
খণ্ডনও করিয়াছেন। চিৎসুখা-গ্রন্থের প্রাসন্ধ টীকাকার নয়নপ্রসাদনণতে 
স্বপক্ষের অন কলে এই ভর্তুহরির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন-শ্মন্ধতত্ব প্রপণ্টের 
মূল হইতে পারে না। শহদ্ধতত্বই প্রপণ্ের মূল হইলে এই প্রপণ্চের নিবৃত্ত 


“অতএব ধাতুসমীক্ষায়াং ব্ৰহ্মবিংপ্ৰকাণ্ডৈভৰ্ত্ হারাভরা্ভাহত [| শদদ্ধতত্বং 
প্রপণ্টস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ। জ্ঞান-জ্রেয়াদিরূপস্য মায়ৈব জননী ততঃ।।” 
(চিৎসখী-্টীকা, ৬০ পৃঃ, বোম্বে সং)। অন্যতও প্রামাণকগণ ভর্তুহঁরির 
উ্ি উদ্ধত কাঁরয়াছেন, “তর ষ্টা চ দা দরশনণ বিকল্পিতম্্‌। তসৈ/বাৰ্থস্য 
সত্যত্বং শ্ৰিতাস্রয্য্তবোদিনঃ।।” (বাক্যপদীয়)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
ধান্তরাদী বেদাল্তিগণ বলেন, যে পরমার্থ সত্য বস্তুতে দুষ্ট দৃশ্য ও দর্শন 
কাম্পিত হইয়াছে, সেই কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান পরমার্থ বস্তুই মাত সত। 
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বৈয়াকরণ মতের আলোচনা 


সম্প্রতি আমরা মহাভাষ্যকার প্রভৃতির মত সংক্ষেপে আলোচনা কারিয়া 
তাঁহাদের মতেরও অদ্ৈতাসিদ্ধান্তে পর্য্যবসান প্রদর্শন করিব। মহাভাষ্যে 


পতঞ্জলি বলিয়াছেন, সমস্ত বস্তুই চেতন। ইহা কেবল মহাভাষ্যকারের উদ্তি 
নহে। ভগবান্‌ কাত্যায়নেরও ইহাই মত। আবার এই প্রকরণে সমস্ত 


বৈয়াকরণ মতের আলোচনা ৯৭ 


অসর্তীনবন্ধন অনিত্যই বুঝিতে হইবে। কারণ পাঁরদ্‌শ্যমান সমস্তই আত্মা 
অর্থাৎ সমস্ত বস্তু আত্মরূপে সত্য হইলেও অসত্য উপাধাবাশম্টরংপে অসত্য _ 
ইহাই “আত্ম্মৈবেদং সব্বম্‌” ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যের অঁভপ্রায়। “অসত্যো- 
পাধ্যবাচ্ছিন্নং রঙ্গতত্বং দ্ৰব্যশব্দবাচ্যামত্যৰ্থঃ। ্রহ্মদর্শনে চ গোত্বাদজাতেরাঁপ 


১-১-১)। 

মহামাতি ভট্টোজদীক্ষিত পাতঞ্জল মহাভাব্যের নিজকৃত শব্দকৌস্তুভ 
নামক টাকাপ্রন্থে নিত সিদ্ধান্তসকল শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করেন। ভট্টাজ- 
দক্ষতের ভ্রাতুষ্পুণ কৌণ্ডভটর এই গ্লোকগণালির ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা- 
সমন্বিত শ্লোকগীল বৈয়াকরণভূষণ নামে প্রসিদ্ধ। বৈয়াকরণভূষণটীকাপ্রন্থে 
মাল গ্লোকে বৌন্ডভট ভগবান্‌কে স্ফোটরুপে নিন্দেশি করিয়া তাহা হইতেই 
সমস্ত জগৎ বিবার্তত হইয়াছে বলিয়াছেনঃ 
“গ্রীলক্ষীরমণং নোৌমিগৌরীরমণরূিণমৃ।. 
স্ফোটরূপং যতঃ সৰ্বং জগদেতেদ্‌ বিবর্ততে ||” 


ভট্টোজদীক্ষিত বৈয়াকরণভূষণে স্ফোটনিরূপণ-প্রস্তাবে বালয়াছেন, প্রতি 
পদার্থের সত্য ও অসত্য দুইটি ভাগ আছে। সত্য ভাগ জাতি এবং অসত্য 
পদগয়ের' (বাক্যপদীয়, ৩-৩২) এই কারিকাটি ভট্রোজ 


০ ৪ 


বাকাপদীয়ের উদ্ধৃতকার র ব্যাখ্যাতে কোণ্ডভট্ট বালয়াছেন, “প্রাতভাবং 
প্রাতৃ পদার্থং, সত্যাংশো জাতিঃ, অসত্যাঃ ব্যন্তয়ঃ। তত্তদব্যান্তাবাশচ্টং বন্মৈব 
জাতারিতি ভাবঃ। উন্তণ্ট কৈয়টেন_অসত্যোপাধ্যবাচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ং দ্রব্যশব্দ- 


-:18-1857 B. 
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ব্রহ্মতত্বই শঁব্দস্বরক্তরপ প্রকাশমান হয়। 


৯৮ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


« 


বাচ্যামত্যর্থঃ। ব্রহ্মতত্বমেব শব্দস্বরূপতয়া ভাত ইতি চ।।” (৭৪ কারকা, 
বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটানর্ণয়)। স্ফোটনির্ণয়ে ভট্টোঁজদীক্ষিত বালয়াছেন, 
এইরুপে নিচ্কর্ষ কারলে শব্দতত্ নিরঞ্জন ব্ৰহ্মই বটে। এজন্য শ্র্াততে ব্রহ্মকে 
অক্ষর বলা হইয়াছে, “ইং িক্কৃষ্যমাণং যৎ শব্দততৃধীনরঞ্জনমূ। ব্রদ্ধৈ- 
বেত্যক্ষরং প্রাহনস্তস্মৈ পূণত্মিনে নমঃ” (স্ফোটনির্ণয়, ৭৪ কারকা)। ইহার 
১ 'ব্যাখ্যাতে কৌন্ডভট্ট বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে নাম ও রুপাত্মক জগৎ ব্যাকৃত 
হইয়াছে। সমস্ত বস্তুই নাম-রূপাত্বক। নাম ও রূপের সৃষ্টিই জগৎসৃষ্টি। 
রুপেরও যাহা তত্ব, নামেরও তাহাই তত্ব। এই তত্ত্বই ব্রহ্মরূপ। তথাপি 
নামরুপের যে প্রক্রিয়া, তাহা আবদ্যাকল্পিত। বাক্যপদীয়ে ভর্তৃহার 
বলিয়াছেন, শাস্ত্রসমূহে প্রাক্রিয়াভেদে আবিদ্যাই উপবার্ণত হইয়াছে। বস্তু- 
মাত্রই অনাদি ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হইয়াছে। ব্ৰহ্মই সব্বাত্মক পুরুষ ও স্বয়ং- 
প্রকাশ। তাঁহার প্রকাশেই সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে, ইত্যাঁদ। 

শ্রদাতাসদ্ধ ব্রহ্মের স্বপরপ্রকাশত্বসূচনা কাঁরয়া যাহা হইতে অর্থ স্ফাটিত 
বা প্রকাশিত হয়_ এইরূপ যোগলভ্য অর্থ'দ্বারা ব্রহ্মই স্ফোটশব্দ বাচ্য হইয়া 
থাকেন_ইহা সুচিত হইয়াছে। “অয়ং ভাবঃ_নামরূপে ব্যাকরবাঁণ ইতি 
শ্রতীসিদ্ধা ছয়ী সৃচ্টিঃ, অত্র রুপস্যেব নাম্নোহাপ তদেব তত্ৃমূ। প্রাক্রয়াংশস্তু 
অবিদ্যাবজহম্ভণমাত্রম্‌ উত্তণ বাক্যপদীয়ে_ শাস্ত্রে প্রাক্য়াভেদৈরাবদ্যৈবোপ- 
বর্ণাতে। সমারম্ভস্তু ভাবানামনাদরন্ষা শা*বতম্‌” ইাঁত।, “ব্রন” ইত্যনেন 
“অন্রায়ং পুর;ষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ” “তমেব ভান্তমনুভাঁতি সর্্বং তস্য ভাসা 
সব্বামদং বিভাঁত” ইতি শ্রুতিপ্রাসন্ধং স্বপরপ্রকাশত্বং সূচয়ন্‌ স্ফ্‌টত্যর্থো 
যম্মাদতি স্ফোট ইতি যৌগিক শব্দাভধেয়ত্বং সূচয়াতি" (কৌনণ্ডভট্র-টীকা, 
৭৪ কারিকা)। 

ভট্টোজদাক্ষিত মহাভাষ্ের টাকা শব্দকৌস্তুভের প্রারম্ভে ঝালগ্নাছেন 
যে, যাহা হইতে অর্থ পাঁরস্ফুট হয়, তাহাই চ্ফোট। এই ব্যুৎপাত্ত অনুসারে 
মতভেদে আঁবদ্যা বা ব্ৰহ্মই স্ফোট বস্তু। ভর্তৃহার বলিয়াছেন, শাস্ত্রসমূহে 
রাক্রিয়াভেদে অবিদ্যাই উপবার্ণত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে কাঁড় অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তামাঁণর লাভ হইয়াছে। যোগবাশিল্ঠ রামায়ণের এই আভাণক 
সারে প্রত হইয়া প্রসারে ওপাঁনষদ অদ্বৈত 
বরহ্মেও ব্যাংপাত্ত লাভ হইবে। এজন্য ভগবান্‌ ভর্তৃহারও অদ্বৈত ব্ৰহ্মাবদ্যার 
উপযোগী বিবর্তবাদাদও প্রসঙগক্রমে ব্যুৎপাঁদত কাঁরয়াছেন। “তদেবং পক্ষ- 
ভেদেন আবিদ বর্ৈব বা স্ফুটত্যর্থো ষল্মাঁদতি ব্যৎপত্তযা স্ফোট ইত স্থিতঃ। 
আহ চ শাস্দেষ, প্রক্কিয়াভেদৈরবিদোবোপবর্ণতে। সমারচ্ভস্তু ভাবানামনাদি 
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বৈয়াকরণ মতের আলোচনা ৯৯ 


ওপানিষদে ব্ৰহ্মণ্যপ ব্যুৎপদ্যতামত্যাভপ্রায়েণ ভগবান্‌ ভর্তৃহারার্বিবর্তবাদা- 
দিকমাঁপ প্রসঙ্গাদ্‌ ব্যদপাদয়ং” (১-১-১ শব্দকৌস্তুভ, স্ফোটস্বরুপ 


ব্যৎপাদন )। 
ভট্রোঁজদীক্ষিত মহাভাব্যের তাংপর্যাপ্রকাশক শব্দকৌস্তুভের মত 
শাঙ্করভাষ্যের তাৎপর্যাপ্রকাশক তত্কৌস্তুভ-্রল্থও প্রণয়ন করেন। ভট্টোজ- 


দশীক্ষত ব্যাকরণ-গ্রন্থের মধ্যেও প্রসঙ্গরুমে অদ্বৈত বেদান্তের অবতারণা 
কাঁরয়াছেন। ভট্রোজর পৌত্র হারদীক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ শব্দরক-গ্র্্থর প্রণেতঞ 
ইনি বেদান্তসূত্রের একখানি বৃত্তি প্রণয়ন কাঁরয়াছেন। ইহা অদ্বৈতবাদ- 
সম্মত। দ্ৈতবাদশ মাধৰ্গণের মত নিরাসের প্রয়াস ইহার মধ্যে পূর্ণমান্রায় 
প্রকাশ পাইয়াছে। এই হরিদীক্ষিতের শিষ্য মহাবৈয়াকরণ নাগেশভট্ট বহন 
শাস্ত্রের টণকাণ্রন্থ প্রণয়ন কারলেও বেদান্তসুত্রের উপরেও একখান 
বৃত্তি প্রণয়ন কারিয়াছেন। প্রাসদ্ধ বৈয়াকরণ কৌণ্ডভট্রের "পিতা রঙ্গোজিভট্রও 
অদ্বৈতচিন্তামাঁণ ও অদ্বৈতশাস্তরসারোদ্ধার নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এই বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের সকলেই অদ্বৈতবাদের বিস্ততি 
সাধন করিয়া অদ্বৈতবাদে শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

বৃহদারণযকোপানিষদে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দ:ই বার মৈরেয়ী ব্রাহ্মণ 
আম্নাত হইয়াছে। আর এই মৈব্রেয়ী ব্রাহ্গণেই “আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মল্তব্যো নাদধ্যাসিতব্যঃ” এই আতমহান্‌ উপদেশ আম্নাত হইয়াছে। আর 
এই মৈরেয়ী 'রান্মণ'অবলম্বন করিয়াই ভারতের সমস্ত দার্শীন্কগণ অনাত্মবস্তুর 
হেয়তাবধারণপূ্বক পরমোপাদেয় আত্মতত্বে বিশ্রান্তি লাভ কারবার জন্য 
নানাবিধ দার্শানক স্রোত প্রবাহিত কারয়াছিলেন। তাহাতে শরীরোন্দ্য় 
ভোগ্য বস্তু প্রভৃতির বিশ্লেষণপবব্বক তাহার হেয়তা বা দঞ্খর,গতা দেখাইয়াছেন 
এবং -আত্মদ্বরূপ মোক্ষের পরমোপাদেয়তার কথা বাঁয়াছেন। একমাত্র 
ভারতের দার্শীনকবূন্দই মোক্ষের স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার 
কারণ বেদই এই মোক্ষকথায় পারপন্র্ণ। বাৎস্যায়নভাষ্যে যে মোক্ষের স্বরূপ 
্রদার্শত হইয়াছে, তাহা “অজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্ম” (বঃ ৪-৪-২৫) 
এই শ্র্তিবাকযের প্রতি লক্ষ্য কারয়াই ভাষ্যকার জীবের মোক্ষস্বরূপ 
বালয়াছেন। বস্তুতঃ কথা এই যে, খাক্সংাহতা, যজু৪সংহিতা প্রভূত মল্তগ্রল্থ, 
ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ ্রভীতিতে আতাবস্তৃতভাবে মোক্ষ আলোচিত হইয়াছে । 
আর এই প্রসঙ্গে ভোগের নিঃসারতাও বিশেষভাবে প্রদার্শত হইয়াছে গছ 
{দন হইল আমাদের দেশে কতকগাঁল পাণ্ডতম্মন্য লোক আমাদিগকে ব্ঝাইতে 
চেষ্টা করিতেছেন যে_খক্সংহিতা, যজ.ঃসংহতা প্রভাত মন্তগ্রল্থে মোক্ষের 
কথা ছিল না। পরবন্তর্ণ কালে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভীতিতে ইহার আলোচনা 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এই মিথ্যা কথা অজ্ঞ লোকেরা সত্য বলিয়াই 


১০০ ভারতীয় দশনিশাস্তের সমন্বয় 


মনে করে। এই অজ্ঞ লোকদের কথায় যাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহের উদয় 
হইয়াছে, তাঁহাদের প্রাতবোধনের জন্য দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে কাঁরি। 

খকসংহিতার ২-৩-১৪ বর্গে অস্যবামীয় সুন্ত পঠিত হইয়াছে। এই 
সহন্ডে অধ্যাত্বদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। “দ্বা সুপর্ণা সফঙ্গা 
সখায়া” এই প্রাসদ্ধ খক্মন্তরটিও এই স্তের অন্তর্গত । এই সৃন্তে আত্মজ্ঞান, 
মোক্ষ প্রভাত বিশদভাবে বার্ণত হইয়াছে। ঝক্‌সংহিতার ২-৩-২২ বর্গেও 
* ধঙ্মবাদ বলা হইয়াছে। খক্সংহিতার ৮-৩-১৭ বর্গে মায়াপ্রযুন্ত জাবেশ্বরভেদ 
বলা হইয়াছে এবং এই মন্তটি বিবরণাচার্য্যও উদ্ধত করিয়াছেন। “ন তং বিদাথ 
য ইমা জান অন্যদযযক্মাকমন্তরং বভূব, নাঁহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা অস্ৃতৃপঃ 
উক্থশাসশ্চরন্তি" (খা. সং. ৮-৩-১৭)।  খক্সংহিতার ৪-৭-৩৩ বগে 
“রুপং রূপং প্রাতিরূপো বভৃব” আত্রৈকত্বপ্রতিপাদক এই প্রাসদ্ধ মন্ত্রটি 
আম্নাত হইয়াছে । এই মনল্তট বৃহদারণ্যকোপাঁনবদের ২য় অধ্যায়ের 
ওম ব্রাহ্মণের শেষভাগে “তদেতদ্‌ খাঁষঃ পশ্যন্নবোচৎ” বলিয়া বলা 
হইয়াছে। আবার খক্সংহিতার ৩-৩-২০ বর্গে একাত্ম প্রাতপাদক 
“রুপ রূপং মঘবা বোভবীতি” এই প্রসিদ্ধ মল্লট আম্নাত হইয়াছে। 
খাকৃসংহতার ৮-৩-১৫ বর্গে সব্বকি্তা, সব্বজ্ঞ, সব্বব্যাপক ঈশ্বরের 
প্রাতপাদনের জন্য “বিশবতশ্চক্ষ্রূত বিশবতোমুখ্” এই প্রসিদ্ধ মন্ত্র 
আম্নাত হইয়াছে । খাক্সংহিতার ৩-৬-১৫ বর্গে প্রসিদ্ধ বামদেবাখ্যায়িবা 
বাণত হইয়াছে। এই আখ্যায়কাতে সম্থাত্মকত্বপ্রাতপাদক “অহং মনরভবং 
সযশ্চি' এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। আর ব্রহ্মস্‌ত্রের ১-১-৩০ 
সূত্রে এই মন্তাট উদ্ধত ও বিচারত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপানিষদের 
১:৪-১০ খণ্ডে “তদ্ৈতৎ পশ্যন্‌ খার্ধবমিদেবঃ প্রাতপেদে অহং মনুরভবং 
সযাশ্চোত।” এই মন্ত্র যে খক্‌্সংহিতার তাহা কি বৃহদারণ্যকের 
অন্নবাদকমণ্ডলী অবগত আছেনঃ এই মল্্রটি খাকৃসংহতার তৃতীয় 
অন্টকের ; কিন্তু অষ্টম অষ্টকের নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় গুদের নিকট 
অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা কি বলেন? যাহারা বৃহদারণ্যক পড়ান, তাঁহারাই বা 
কি বলেনঃ বৃহদারণ্যকের ২-৫-১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ খণ্ডে যে আধ্যাত্মক 


৪ 


বলা হইয়াছে, সেই মন্দরগনলি যে খ্ককৃসধাহতার, এই খবর কি কেহ রাখেন? 


৮ 


ভ র 
ব্ৰহ্মতত্তের সাক্ষাৎকার কারিয়া আগ্ম দুইটি খাক্অন্ত্বারা নিজের সন্বত্মিকত্বানভব 
প্রকাশ কারতেছেন। ' খক্‌সংহিতার ৩-৬-১৬ বর্গে “গর্ভে নয সন্‌ অনু 


N 


বৈয়াকরণ মতের আলোচনা ১০১ 


এষামবেদম্‌ অহং দেবানাং জানমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সাররক্ষন্‌ অধঃ 
“শ্যেনো যবসা িরদায়ম*” এই মন্ত্রাট আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ন 
একট প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত কারয়া মন্ত্রের আশয় দেখাইয়াছেন, “শ্যেনভাবং 
সমাস্থায় গভাদিযোগেন নিঃসৃতঃ। ঝষিগর্ভে শয়ানঃ সন্‌ ব্রতে গর্ভে লু 
সান্নাত।।” এই মন্ত্রের ভাষ্য আলোচনা করিলে ব্রহ্মাবদ্যার অসাধারণ মাঁহমা 
অবগত হওয়া যায়। আর যাঁহারা মনে করেন, বেদে জন্মান্তরের কথা নাই, 
তাঁহারাও এই মন্তরটি আলোচনা কাঁরলে উপকৃত হইবেন? এইরূপ আরশ 
অসংখ্যাত আধ্যার্জিক মন্ত, যাহা ব্রম্গাতত্বের আলোচনায় পাঁরপরূর্ণ, তাহা খক্‌- 
সংাহতায় দেখিতে পাওয়া যায়। খক্সধাহতার ৮-৩-১৬ বর্গে 'বিশ্প্রপণ্ের 
উপাদান ও নিমিত্তকারণ কি? এবং সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাতা কে? এইরুপ 
মনশীষগণের নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর তৈত্তিরীয় 
ব্রাহ্মণের ২-৮-৯ সংখ্যায় বলা হইয়াছে। কিন্তু খক্সংহিতায় বলা হয় নাই। 
প্রশ্নমন্্ে “কিধাস্বদূবনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপাঁথবী নিষ্টতক্ষনঃ, 
মনশীষনো মনসা পচ্ছতেদ তদ্যদধ্যাতষ্ঠদ্‌ ভুবনানি ধারয়ন্‌" ইহা বল: 
হইয়াছে। ইহার উত্তরে মল্তে বলা হইয়াছে, “ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বক্ষ 
আস যতো দ্যাবাপৃথবী নিষ্টতক্ষঃ! মনীষিণো মনসা বিব্রবীম বঃ 
ঙ্গাধ্যাতষ্ঠদ্‌ ভূবনানি ধারয়ন্‌।” (তৈ. ব্রা. ২-৮-৯)। যাহারা ব্রাহ্মণ 
হইতে মন্লসংহিতাকে অত্যন্ত ভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা এস্খলে কি 


১৮ মন্তে “তমেব ত্যুমেতি নান্যঃ পল্থা 'বিদ্যতেহয়নায়” এই 


ধ্যাত্বক ম্ন্রাট আম্নাত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ 
Ft মন্ত্র উত্তরনারায়ণ নামে প্লাসদ্ধ ৷ শুক্লযজুঃসংহিতার ২৩ 


কিংট্বং সূযসিমং জ্যোতিঃ?” এই প্রশ্ন করা হইয়াছে! 
ই £৭ যয বল হইছে “্বহ্ম সূর্যসমং জ্যোতিঃ”। ব্ৰহ্মাত্মতা 
নর কালে উরি লব সিরা হইতে পারেন না যাহারা 


০ রর রহ 


১০২ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় 


মনে করেন, সব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম পরবত্তর্ণ কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, 
আমরা এই মন্ত্রের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ; কাঁর। বেদে বহুধা 
ব্ৰহ্মতত্ত্ের ও মোক্ষের আলোচনায় পাঁরপূর্ণ থাকায় বৈদিক দার্শানকগণও এই 
তত্ত্বের আলোচনায় দত্তচত্ত হইয়াছেন। দার্শানকগণ স্বকপোলকল্পিত তত্ব 
দেখান নাই। বেদে আছে বালয়াই তাহার বিশ্লেষণ করিয়া মানবসমাজকে 
অনুগৃহীত করিয়াছেন। বেদে যাহা আছে, তাহাই দর্শনশাদ্তে আছে। 
-্রশনিশাস্রগযাল হবদের উপাঙ্গ, আর বেদের উপাঙ্গ বালয়াই বৈদিক সিদ্ধান্ত 
প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় দার্শীনকগণ সন্নন্ধ হইয়াছেন। এজন্যই দু্‌ঢ়তার 
সহিত বালতে পারা বায় যে, ভারতীয় দাশশীনকগণের উপাদেয় তত্ত্বে তাঁহাদের 
মতবিরোধ নাই। তাহা থাকিতেও পারে না। আপাতদ্যাম্টতে যে মতভেদ 
ভাসমান হয়, তাহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

সমস্ত দার্শীনকগণের সিদ্ধান্তের সমন্বয় প্রদর্শন কারবার জন্য 
আত্মতত্বীববেক-গ্রন্থের শেষভাগে আচার্য্য উদয়ন যে কথাগুলি বালিয়াছেন, 
আমরা সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা কাঁরয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার কারিব। 


প্রবন্ধের উপসংহার 


আত্মতত্ববিবেক-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে (৯৩৫ পৃঃ, হইতে এসিয়াটক 
সোসাইাট সং.), “আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মল্তব্যো 'নীদধ্যাটসতব্যঃ "| 
মৈত্েয়ী ব্রাহ্মণের এই সারতম উপৃদেশ ভারতীয় সর্বশাস্রের সার নির্যাস। 
ইহাতে ভারতীয় জনতার জাবনপ্রবাহ ও আশা-আকাচ্্ষা পর্যবসিত হইয়াছে। 
এই মৈত্রেয়া বাহ্মণেও বলা হইয়াছে, “এভাবদরে খজ্বমৃতত্বমূ”। আত্মার শ্রবণ, 
মনন ও নাঁদধ্যাসনই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। প্রিয়তমা মৈত্রেয়ীকে, এই 


উপদেশ বিবৃত করিবার জন্যই ভারতীয় দশনিশা্ম অসংখ্য রায় প্যাড 
হইয়াছে । ভারতীয় দর্শনপ্রবাহের সম্পূর্ণ পারচয়প্রদান সহস্র জীবনেও 


সম্‌হদ্বারা আত্মার শ্রবণ এবং শ্রবুত অর্থের সম্ভাবিতত্ব প্রদর্শনের জন্য 
্রত্যনকলে যযাসমূহারা শ্রত অর্থের মনন এবং মননন্ারা সম্ভাবিত অর্থের 


সাক্ষাৎকারের জন্য নিদিধ্যাসন। একই আত্মতত্ের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 


করিলে আত্মতত্ব অপরোক্ষভাবে ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মতত্রের 


প্রবন্ধের উপসংহার ১০৩ 


অপরোক্ষাবভাসই মোক্ষ॥ এই আত্মতত্তের নাঁদধ্যাসনে বা উপাসনাতে প্রবৃত্ত 
হইলে আঁধকারীর নিকটে সমস্ত জগতপ্রপণ্ আত্মার বাহিরে বলিয়া প্রতীয়- 
মান হয়। আর এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই কম্মমীমাংসাশাম্ত প্রবৃত্ত 
হইয়াছে এবং বাহ্য অর্থে দৃষ্টির প্রাবল্যহেতু চাব্বকিমতের উত্থান ঘাটয়াছে। 
আর ইহাই শ্রুতি বাঁলয়াছেন, “পরাণ খান ব্যতৃণং স্বয়জ্ভূস্তস্মাৎ 
পরাঙ্‌ পশ্যাতি নাল্তরাত্বন্‌।” অনাত্মবস্তু গ্রহণপটু ইন্দ্িয়গণ বাহ্য কিয় 
দর্শন করে; আত্মদর্শন করে না। এ অবস্থাতে এজন্যই চাব্বকিমতের 
অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। যে দৃষ্টি অবলম্বন কাঁরয়া কম্্মমীমাংসকগণ প্রবৃত্ত 
“ কম্মীভর্মত্যুমৃষয়ো নিষেদ:ঃ, প্রজাবন্তো দ্রাবণমূচ্ছমানা, অথাপরে খষয়ো 
মনশাষিণঃ পরং কম্মভ্যোহমৃতত্বমানশঃ” (বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪-১-৫৬৯)। 
অনন্তর আত্মোপাসক উপাসনার প্রকর্ষবশতঃ'আত্মাকে অর্থকারে দর্শন 
করেন। তখন উপাসক দেখেন আম সব্বত্মিক। এই দৃষ্টি অবলম্বন 
কাঁরয়াই রক্ষপারণামবাদ ত্রিদণ্ডীসিদ্ধান্ত পর্যবাঁসত হইয়াছে। আর বিজ্ঞান- 
বাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের অভ্যুত্থান ঘটয়াছে। এই “আত্মা”যে অর্থাকার 
তাহা “আত্মৈবেদং সব্বম্‌” এই শ্রবৃতেও প্রাতপাদন করিয়াছেন। উপাসক 
এই অবস্থায় বিশ্রান্ত না হউক, এজন্য শ্রদ্দীত অর্থাকার আত্মস্বরূপের নিষেধ 
করিবার জন্য * “ অগন্ধমরসমচক্ষদুরশ্রোত্রম্‌ " ইত্যাঁদ বাঁলয়াছেন। আত্মার 
িষয়াকারতার নিষেধে আত্মোপাসক বিষয়ের অভাব দর্শন করেন। তখন 
আর রূপ রসাঁদ বিষয়ের স্ফুরণ থাকে না। প্রপণ্টরাহত আত্মস্বরূপ ভাসমান 
হয়। এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বেদান্তদ্ধারমান্র উপসংহত হইয়াছে। 
ইহাই বেদান্তের প্রার্থীমক অবস্থা বলিয়া উদয়ন নিদ্দেশি করিয়াছেন। শিষয়- 
রলাহত চিন্মা্র বস্তু সম্ভাবত নহে বালিয়া এই অবস্থা অবলম্বন কাঁরয়া 
শন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ স্বাসিদ্ান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নৈরাত্ম্যবাদের 
প্রাতপাদক “অসদেবেদমণ্র আসীৎ” ইত্যাঁদ শ্রীতও উক্ত সিদ্ধান্তের অনযুগ্রাহক 
রৃহিয়াছে। এই অবস্থা হইতে উপাসককে ব্যুঙ্থিত কারবার জন্য, নৈরাত্ম্য 
দৃষ্টি হইতে উপাসককে উদ্ধে্ব উথ্থিত কারবার জন্য “অন্ধং তমঃ প্রাবশা্ত 
যে কে চাত্মহনো জনাঃ” ইত্যাদি শ্রীত প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর 
উপাসক আত্মার সাঁহত বিষয়ের বিবেকদর্শন করিয়া থাকে। এই 'ববেক- 


* এই বিবেকদহণষ্ট প্রত্যাখ্যানের জন্য শ্রবত “নান্যৎ সং" ইত্যাদি বাঁলয়াছেন 
অর্থাৎ আত্মবস্তু ভিন্ন অন্য কোন সং বস্তু নাই। এই অবস্থায় কেবল আত্মাই 


রঙ 


১০৪ ভারতীয় দর্শনশাস্তের সমন্বয় 


প্রকাশমান থাকে। এই দংষ্ট অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতমতের উপসংহার 
করা হইয়াছে । এই অবস্থা প্রাতপাদনের জন্য শ্রুতি “যতো বাচো নিবর্তল্তে 
অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইহা বাঁলয়াছেন। কেবল আত্মা বাক্য ও মনের অতীত ৷ 
এই অবস্থা কখনও হেয় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি ইহার প্রত্যাখ্যান 
করেন নাই। এই অবস্থায় যখন আত্মমান্র প্রকাশমান থাকে, তখন বিষয়দর্শন 
হয় না। তাহার প্রাতপাদনের জন্য শ্রীত“ন পশ্যতীত্যাহনরেকীভবতি” 
ইত্যাদ বাঁলয়াছেন। বস্তুতঃ নিষেধমুখে বস্তুর প্রাতপাদনেও নাষধ্যমান 
বস্তুর উল্লেখপ্র্্বক বস্তুর প্রাতপাদন কাঁরতে হয়। 'নাষধ্যমান বস্তুর 
উল্লেখপূ্বক পরমার্থবস্তুর গ্রাতপাদন যথার্থ প্রাতপাদন নহে। এজন্য 
দ্বৈতানষেধের উল্লেখপব্্বক অদ্বৈতপ্রাতপাদন সমীচীন হইতে পারে না। 
এজন্য শ্রযাত নিষেধমুখে তত্প্রাতপাদন হইতে 1বরত করিবার জন্য “ন দ্বৈত 
নাঁপ চাদ্বৈতম্‌” ইত্যাদি বালয়াছেন। এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক 
দক্ষস্মাঁতর ৭ম অধ্যায়ের ৪৮ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ৪-১-৩ 
ব্ৰহ্মস্‌ত্ৰের ভামতী ও কল্পতরূতেও “যদ্যদ্বৈতৈ ন তোষোহস্তি মুস্ত এবাঁস 
সর্বদা” এইরূপ বলা হইয়াছে। সংক্ষেপশারীরকেও বলা হইয়াছে, 
“'স্থরমাতঃ পুরষঃ পুনরাক্ষতে ব্যপগতাদ্বতয়ং পরমং পদম্‌” (২-৮৯)। 
এই অবস্থায় জীবের সমস্ত সংস্কার আভভূত হইয়া যায় বাঁলয়া আর 
আত্মীবষয়ক সবিক্পক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এজন্য আত্মীবষয়ক 
'নার্্ধকল্পক জ্ঞানই ট্রাদত হয়। আত্মমান্রবিষয়ক নার্্বকল্পক জ্ঞানই মোক্ষ- 
নগর প্রবেশের শ্রেষ্ঠতম দ্বার। এইখানেই ন্যায়দর্শন উপসংহৃত হইয়াছে। 
আর ইহাতেই চরম বেদান্তও উপসংহত হইয়াছে। আর এই অবস্থা প্রাত- 
পাদনের জন্য শ্রুতি “নিছকাম আপ্তকাম আত্মকামঃ স ব্রহ্মৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যোঁত, 
ন তস্য প্রাণা উৎক্লামান্ত অন্রৈব সমবলীয়ন্তে" (বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪-১-৫৯) 
এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যাতে রঘুনাথ ?শরোমাঁণ বাঁলয়াছেন, চরম 
বেদান্তে যাহা বলা হইয়াছে, তদপেক্ষা আর আঁধক কছ বাঁলবার নাই-__“শন্ছ্ধ- 
স্বপ্রকাশচিৎস্বর্‌পর্রন্ধপ্রাতপাদকবেদান্তানামূপসংহারঃ প্রাতপাদ্যান্তরাবরহাৎ ৷” 

আমরা অতি সংক্ষেপে ভারতীয় বৈদিক দর্শনসমূহের 'সদ্ধান্তরহস্য 
প্রদর্শন করিলাম। এক আদ্তীয় রক্গতত্বরূপ মহাসম্যদ্রে নানা প্রবাহে ভিন্ন 
ভিন্ন দার্শনিক স্রোতসমূহ মিলিত ‘হইয়া একীভূত হইয়াছে। এই এক 
জগতের সমস্ত চিন্তাধারটি প্রাণিপযঞ্জের অসংখ্য কামনারাশি ইহাতে বিলীন 
হইয়াছে। এই অদ্বিতীয় বরহ্মতত্বই সমস্ত শাস্মের, সমস্ত প্রদ্ধাণ্ডের সার 
হইতেও সারতম। যাহারা এই ব্রহ্মতত্বের িৰেষভাজন, তাহাদের প্রাত লক্ষ্য * 
করিয়া মহামাতি খণ্ডনকার শ্রীহর্ বালিয়াছেন, 


রী . 


~ 


প্রবন্ধের উপসংহার ১০৫ 


“ধাধনা 'বাধনায়াস্যাস্তদা প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছথ। 
ক্ষেপ্তুঃ চিন্তামাণং পাঁণলব্ধমন্ধৌ বদীচ্ছথ ||” , 
(২২ কারকা, ২২৩ পণ, চৌখাম্বা সং.) 


হে ধাঁধন পণ্ডিতবর্গ! এই অদ্বৈতব্দাদ্ধরও খণ্ডনের জন্য নিজের ব্ুদ্ধিকে 
তবেই নিযোজিত করিও, যদ হস্তলন্ধ চিন্তামাঁণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার মত ' 
দুর্ভাগ্য তোমাদের হইয়া থাকে। খণ্ডনপ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে, “বস্হুতদ্্র 
বয়ং প্রপণসত্বব্যবস্থাপনাবিনিবৃত্তাঃ স্বতগাঁসদ্ধে চিদাত্মীন রহ্গতত্বে কেবলে ভর- 
মবলম্ব্য চারতার্থহি সুখমাস্মহে” (১৩১ পণ, কাশী সং.)। ইহার অভিপ্রায় এই 
যে, আমরা অদ্বৈতবাঁদগণ জগংপ্রপণ্ের সতুব্যবস্থাপনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল 

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্বে সমস্ত আস্থাস্থাপন করিয়া ননরিগ্ন রহিয়াছ। 
| 


প্রবন্ধ সমাপ্ত 
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রী 
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ও 


প্রবন্ধেবুউদ্ধৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থুকারগণের নাম 


ন্যায়সূত্র লিল --- অক্ষপাদ 
রেখাগণিত --- --- 

জৈমিনিসূত্র = --- জৈমিনি ° 
গীতার ভূমিকা." --- --- বালগন্দাবর তিলক 
বৈশেঘিকপুত্র --- --- কণাদ 

ও ভাষ্য --- ---  গ্রশস্তপাদ 
তাতপর্য্যটীকা৷ --- --- বাচম্পতিমিশব 
যোগপূত্র --- --- পতঞ্জলি 
ন্যায়সূচীনিবন্ধ --- --- বাচস্পতিমিশব 
ভাঙ্করভাঘ্য --- =-  ভগবন্তাঙ্কর 
ন্যায়ভাষ্য --- --- বাঙ্স্যায়ন 
তাতপর্য্যপরিশুদ্ধি --- --- উদয়নাচাৰ্যয 

অথ শান্ত --- --- কৌটিল্য 


ন্যায়মগ্ররী ০ *. --- --- জয়ন্ততট 
পরিতুদ্ধিগ্রকাশ লি --- বর্ধমানোপাধন্তীয় 
এ টীকা --- --- জয়গিংহমূরি 
শ্রোকবাত্তিকের কাশিকাটাকা * --- জ্বচরিতমিশ্র 
গকিরগাবলী --- 7555 
ও প্রকাশ = == --- ব্ধমানোপাধ্যায় 


শান্ত্রদীপিকা চা রি পার্থ সারথি 
মাতত বিবেক ভার --- উদয়নাচাধ্য 

বৰ দধি সারা 57. --- অগুননিশ্ব 
গরমাণমালা co --- আনন্দবোধভট্টারক 
তত্তবকৌমুদী রা --- বাচম্পতিমিশ্ব 
বৃহদারণ্যক-উপনিঘত হী ক 
তর্করহসাদীপিকা চি ১ 


(ঘড় দশ নসমূচচয় টীকা) 
তন্ত্রবান্তিক না rt: 


@ 


১০৮ প্রবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থ ও গ্রহ্থকারগণের নাম 


বঙ্গে নব্য ন্যায়চর্চা --- 
ন্যায়সুব্রবিবরণ --- 
যথার্থ মঞ্জরী === 
অদ্বৈতরত্বরক্ষণ --- 
মনুমংহিতা৷ 

গ্রস্থানভেদ (মহিমুস্রোত্রের টাকা) 
ন্যায়কন্দলী --- 
অদ্ধয়সিদ্ধি ৮৯১০১ 
লীলাবতী --- 
মেতুটাকা। --- 
্রত্যক্তন্রদীপিকা (চিৎস্ুখী) 
নয়নপুগাদিনী (এ টীকা) 
ভাস্করীয় ভাষ্য --- 


মাংখ্যকারিকা ২০৯৬ 
ব্যোমবতী হাক! 
কুস্তুমাঞ্জলি -- 
সিদ্ধান্তলেখসংগ্রহ --- 
পঞ্চপাদিকা। ০০ 
মীমাংসাভাষ্য ০ 
(ও ভাঘ্যটীকা) বৃহতী --- 


পঞ্ধিকা চে 
সিদ্ধান্তবিন্দু ELE 
ন্যায়রস্বাবলী নি 
শাঙ্চরভাঘ্য Ee 
কল্পতরু ক 
বুন্নসূত্র সত 
বিধিবিবেক তি 
যুজিদীপিক। (সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যা) 


দ।নেশচন্ছ ভট্টাচার্য্য 
র'ধামোহন গোস্বামী 
রামানন্দতীর্থ স্বামী 
মধুমূদনশরস্বতী 

মনু 

মধুসূদন 

শ্বীধরাচার্ধ্য 


ভারতীয় দর্শ নশাস্ত্রের সমনৃর ১০৯ 
বন্গমূত্রবৃত্তি --- --- ভগবান্‌ উপবৰ্ধ 
ব্হদারণ্যকভাঘ্য --- 2270 SSM. ° 
ভাঙ্করমতানুসানীগ্ুক্ককার , --- --- কেশব 
ছান্দোগ্য (বাক্য). --- চদা 1 ৮১ 
মনুষংহিতাটিকা। নও --- কুনুকতট 
বর্মমূত্র --- রি SU) 
বৃহদারণ্যক উপনিঘত 
বৃহদারণ্যক বাতিক. --- ---  স্থরেশুরাচার্ম্য 

ই দীকা = টি আনন 
সংক্ষেপশারীরক --- --- সর্দজাত্রমুনি 
শিবার্কমনিদীপিক। --- 7২:1 অপ্পরদীক্গিত 
শিৰাদ্বৈতনিৰ্ণ য় Ts রত 
বাক্াপদীয় এ চা 
হি না ke - হেলারাজ 


বৃহতীব্যাখ্যা ডি 
বঙ্গসিদ্ধির টিকা ৭৪8 


ইষটপিদ্ধি = ৪ --- বিুক্তাপ্্খাত 
মহাভাঘ্য Ee --- পতঞ্জলি 

* * এ প্ৰদীপচীকা ভ্ --- কৈয়ট 
শব্দকৌস্তভ সা --- ভটোজি দীক্ষিত 
ব্যাখ্যা (বৈরাকরণভুঘণ) 2 
ততুকৌস্তভ এপ - ভট্টোজি দীক্ষিত 
নিল bi -- হরি দীক্ষিত 
অদ্বৈতচিন্তামণি নিল ১ ==] বে অত 
অদ্বৈতসারোদ্ধার চর রি i 
ডর যত বিৰলে উন *.-  রঘুনাথ শিরোমণি 
নিন ও হর ঞ.. পুক্রাশাস্স যতি 


New Publications of the University of 
* Calcutta 


1. Lalana-Gitika (লালন-গীতিকী) (0 Bengali) [462 
Songs of Lalan Shah Fakir with অর্থসন্কেত ৪০৫ শব্দসূচী], 
Edited by Dr. Matilal Das, M.A., B.L., Ph.D. and 
Sri  Pijushkanti Mahapatra, M.A. Demy 8ve 
Pp. 852+84. 1558. Rs. 7.00. 

9. Kavi Krishnaram Daser Granéhavali 
(কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী) (in Bengali), Edited by 
Dr. Satyanarayan Bhattacharyya, M.A., D.Phil. Demy 
8vo pp. 228. 1958. Rs. 10.00. 


8. Egarati Bangla Natya-granthee Drisya- 
nidarsan (এগারটী বাংল! নাট্যগ্রন্থের দৃশ্যনিদর্শন) (in Bengali), 
Edited by Amarendra Nath Roy. D/Demy 16700 
Pp. 286-4. 1958. Rs. 6.00. 

(চণ্ডী নাটক» কুলীন-কুলসর্ববন্ব,. বিধবা-বিবাহ নাটক, বৌধেন্দু-বিকাশ, 
সাবিত্রী-সত্যবান নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা, নীলদর্পণ, গ্রয়-পরীক্ষা। নাটক, 
নয়শে| রূপেয়া, শরৎ-সরোজিনী ও হামির হইতে উদ্ধৃত কয়েকটা দৃষ্য । ) 


4. Prachin Kaviwalat Gan (প্ৰাচীন কবিওয়ালার 
গন) (in Bengali), [Songs of more than 80 Kaviwalas], 
Edited by Sri Prafulla Chandra Pal, M.A. D/Demy 
l6mo pp. 5654-114. 1958. Rs. 15.00. 

5. Studies in Indian Antiquities (2nd edition), 
by Dr. Hemchandra Raichaudhury, M.A., Ph.D. 
Royal ৪০ pp. 828 +10. 1958. Rs. 15.00. 


7 6. A Sino-English Reader (A Reader for Students 
in Chinese), by Dr. Nagendranarfyan Roy Chowdhury, 


M.A., Ph.D. Royal 8vo pp. 194+49. 1958. 
Rs. 20.00. 


7. Kavikankan-Chandi (কাঁবিকম্কণ-চণ্তী ), Part, 
(in Bengali) (New Edition—Repritt), Edited by Prof. 
Srikumar Banerjee, M.A., Ph.D. and Sri Biswapati 
Chowdhury, M.A. Demy Svo pp. 458+61 1058. 
Rs. 10.50 

8. University Calendar, Part TL, 1956, RBs. 10.00. 

9. ‘Maimansingha-Sitika (মৈম্নসিংহ-গীতিকা) (07 
পূর্ববরঙ্গগীতিকা, প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা) (7. Bengali) (8 
edition), by Rai Bahadur 10179901100 Sen. Royal 
8৮০ pp. 99444. 1958. Rs. 12.00. 

10. Light and Matter (2nd edition), 
Sen. D/C 16mo pp. 74+8. 1958. Rs. 3.00. 
11. Intermediate Hindi Selections, 
(Reprint). 1958. .75nP. . 

12. C.U. Act with Statutes (Amended up 
Noy., 1957). 1957. Re. 1.00. 

19. ‘The History of Hindu Law.(T 
Tiectures),. by Dr. Radhabinod Pal, M.A. 
Royal 8vo pp. 446-+10. 1958. Rs. 15.00. 

14. An [70650850007] to Tantric Buddhism (2nd 
edition), by Prof. Sansibhushan Das Gupta, , 
Ph.D. 1958. Rs. 8.00. 

15. The Ideal Element in Law (Tagore Law 
Lectures, 1948), by Roscoe Pound. Royal 89 
PP. 970-4-14. 1958. Rs. 20.00. ST 

16. Calendar, 1959, Part II, Vol. I (conte 
names of persons on whom Honorary Degrees a 
been conferred and List of Graduates [700-10-, রা 
7১:18. MaA., It.Se., B.A. (8505), and টি 
(Hons.)] during 1930-1952). 1958. Rs. 10.00. { 

17. Vaishnav .Padavali (বৈষ্ণব পদাবলী ) (41 
edition ) (in Bengali). 1958. Rs. 4.00. 
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